131551810061) 0180911021 [9089181 1517)101797950199 
91715181011, 7801060 09 91910] 175006 


প্রকাশক £ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় শ্বৃতি সমিতি 
লাভপুর, বীরভূম 
পরিকল্পনা ও সম্পাদনা £ সিরাজুল হক 
সু্রণ সৌকর্ষে £ এমদাছুল হক নূর 
প্রকাশকাল £ রঙ্গলান মুখোপাধ্যায় ১৪৭ হম স্মরণোত্সব দিবস 
১ অক্টোবর ১৯৮৯. ১৪ আশ্বিন ৯৩৯৬ রবিবার 


প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচা 
আলোক চিত্র £ ব্ূরুদ্দেজা মলিক চিত্র নিকেহন-বোলপুর, 
লাতপুর চিত্রকল। স্টুডিন্ছি লাভপুর ম. ফুল্র: স্টডিও বারভূম 


মুদ্রণ £ 

অনিলকুমণ্র ঘোষ 

নিউ ঘোষ প্রেস 

৪ | ১ই বিডন রে', কলিকাঁতা-৬ 








১২৫০ বঙ্গাব্দ, ২৪ আষাঢ় স্থান £ রাহুতা, ২৪ গ 


দখোপাধ্যায় জন্ম £ 





রর 


টু. 


রঙ্গলাল 


পা) 
(০) এ 
ঠটি 
$) 
এর 
৬ 
গ 
্ 





লা 





৬১০৮৮ 


সম্পাদকের নিবেদন 

শুভেচ্ছাবাণী 

বিশ্বকোষ 

হরিদাস 

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার 

রঙ্গলাল স্মরণে £ প্রভাত মোহন বন্দোপাধ্যায় 

বন্দনা £ শ্রীবসস্তকূমার কবিরাজ 

রঙ্গলাল ম্মরণে £ নিল শিব দত্ত 

রাঙামাটির রঙ্গনাল £ বিজয় কুমার দাস 

রজলাল বন্দন] £ শ্রী গৌর গোপাল পাল 

শ্তামা সঙ্গীত £ রঙ্গলাল মুখে'পাধ্যায় 

গান £ মালতি কুদ্র 

ভাষার নমনীয়তা £ ই রঙ্গলল মুখোপাধ্যায় 

এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় কি” £ শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 

প্রসঙ্গ বিশ্বকোষ ও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় £ ভ. বারিদ্বরণ ঘোষ 

রঙ্গলালের প্রতিভার মৌলিকতা £ ভ. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার ও রঙ্গলাল : ভ. স্থধীরকৃমার করণ 

হরিদাস সাধু: রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় : ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ 

সংগ্রামী রঙ্গলাল £ অধ্যক্ষ নীলমণি কৃণড 

যে সমাধি অন্য কোথাও নাই £ সিরাজুল হক 

বিজ্ঞানমনন্ক রঙল্গনাল মুখোপাধ্যায় £ ভ. অশোঁকানন্দ গোস্বামী 

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গনাঁল মুখোপাধ্যায় £ ডক্টর শ্রীপঞ্চানন মণ্ডন 

সাহিত্যিক রঙ্গনাল মুখোপাধ্যাঘ £ ডঃ সোমেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোঁপাধ্যয়ের ন্বরণৌৎসবের তাৎপর্য ঃ 
স্থভাষ মহাস্তি 

বিস্বত্ির অতলে £ সৌমেন অধিকারী 

পুপ্পার্ঘয নিবেদনের সেই দিনটি £ কল্যাণী রাপে' 
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নব আলোকচিন্ত £ বদরঃদ্দোজা মা্লীক, আযাডভোকেট কলকাতা হ।ইকোট?, 
1 ক তারিখ £.৯৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ 








ধারা সমাধ বেদী । 





গ্রামে রঙ্গলালের মরদেহ 














বিচিন্ত মান্থষ--রঙ্গলাল জীবনে ও সাহিত্যকর্মে £ অধ্যাপক কৃষ্চনাথ মল্লিক ১২৯ 


সাহিত্য সাধক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় £ ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ১৩৭ 
বিচিত্ররূগী রঙ্গলাঁল £ ডঃ রেবতীমোহন সরকার ১৪০ 
বাঁংল। বিশ্বকোষ ও রঙ্গলাল £ অনব মজুমদার ১৪১ 
মনীষী রঙ্গলাল কিছু স্থৃতি, কিছু শ্রুতি £ 'শৈলেন্দ্র যুখোপান্যয় ১৪৬ 
বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল £ নিকু্ত বিহারী ভৌমিক ১১ 
সেবাব্রতী জীবন প্রেমিক রঙ্গলাঁল স্মৃতি £ মোহন সরকার ১৬3 
প্রসঙ্গ : রঙ্গলালল মুখোপাধ্যায় : ডঃ অমলেন্দু মিত্র ১৬৭ 
4১ 10858 শান উাাও ঢা 2 91110) 88086 ১৬৯ 
[7]: ৬27157091৬0 ১ 30010000929. 1৬1311101 ১৮১ 
ঞহেচতা ও শে ২6 
পম 


১1 সহ 
হক এন 9 কিনা পলি ঞ্পডি 
হ এপর্তেষনার ক্টেভাগ্প্ভি” বিল এব 
৮ ভিওটেকর্থিত প্রপঠিতো ) স্তর চিক ভতিডত ৭ 
ঠ্ট এন এ এল পিটিশ 1৫০ 
এপ 2টি এলি পিছত পতল ক্ঠিতীজত। 
৪: 
249 রন পরান বালব বলো 
৫৩না হট 5 গদি তিল পচে? 


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের হস্তলিপি । এটি দিবাকর পানের সৌজন্তে 


শি রর রা ক রি. 8... তরী ক... কির ক. সর রর হী নব রান ক 

















বিল 


পা নপ ১৯৪০৭৭:৯৯৬৭৮৫০৩ ৭৭:17 না ৫ 


লাঘোষা গ্রামে এই 


ধাকংসালয় 


শপ শারীগ ক... ৬. ৯৭4১১ 


৯,৬৭১, পাক পল-৯৭৭ ৮৫১৮৭ পপ ৯। ৮ পপর 





8 ৯৯৭০, পাপ. গজ বান এ+ 








খানেই ছিল একদিন তাঁর 
ও শব ব্যবচ্ছাদাগার। 
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কেহ 
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রীতি-অনুসারে ন্মরপণিক] সম্পাদকের 
ভূমিক! একটি বরণীয় ব্যক্তিত্বের পরি- 
চায়িকার আনুষ্ঠানিক সসম্রম উপস্থাপনা 
এবং এতদ্দুসশ্টে বিভিন্ন স্থানের বিহু 
সমীপে অন্থরোধ-উপরো ক্রমে আমধ্রিত 
ও সমাুত রচনাবলীর যথাযথ বিন্যাসকরণ 
এবং সবগুলি মুক্রিতাকারে দেশবাসী ও হুধীজন সমীপে পরিবেশন করা । অথবা 
চয়নকৃত নান! রণডের নানা স্থরভির একগুচ্ছ পুণ্পের একটি মালিকা গ্রন্থের শিল্পকর্ম । 
এ'ব্যাপারে আমার অধোগ্যতা স্থ্প্রচুর জেনে-ও তা'তে আমি হস্তক্ষেপ করেছি, 
আত্মনিয়োগ করোঁছ এবং. সেকাজে প্রথমাবধি নিরম্ৃর একট! ছুনিবার তাগিদও 
অন্থভব করেছি অলঙ্গ্য এক মহাঁশ ক্তিরি আধার থেকে হয়ত তার অমোঘ বিধানে 
সেঈ গুরুদ্ারিত্রভার এক এসে সেঃ (পড়ল এ এই অভাজনের দুর্বল স্বন্ধে _দীর্ঘ আশি 
বখ্সর পর; শতাব্দীর এক স্কাীয় নীমারেখায় । সার্বভৌমিক জ্ঞান বা 
নিখিলশাস্ত্রবিষয়ক অভিধান, বঙ্গভাষায় “বিশ্বকোষ! নাক এক মহা'গ্রন্থের প্রবর্তক, 
কাব্যরত্বাকর মহাত্মা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যারের ১৩৭ তম ম্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 
আজিকার এই ম্মারকগ্রন্থটি কোন একজন শ্বনামখ্যাত সাহিত্যপাঁধক কর্তৃক দম্পাদিত 
হলে তা” হ'ত অধিকতর গৌরবময় ও মহিমোজ্জল । এটা আমার বৈষ্ণবোচিত 
কোনে, বিনয়বচন নয়; এট! আমার একান্ত অস্তর-কথারই উন্মোচন । কিন্ত 
দুর্ভাগ্য, এই মহতকর্ষে কোন একজন সম্য় মানষীপ্রবরকে এগিয়ে আসতে অথবা। 
যোগ্যতর ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখিনি । স্তরাং সাহিত্যের শাহী দরবারে "দীন 
যথা যায় রাজেন্দ্র সঙ্গমে দূর তীর্থ দরশনে” এই ভীরু ও সক্কোচ-_-সমীঘহিভারাবনত 
মানসিকত। 'স্ঘল করে বিশ্বকোধ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মরণিকা নিমিতিতে 
আমার এ ভঁকুঠ কিঞ্চিৎ প্রয়।স-প্রচেষ্টা । এই যখন অবস্থ! তখন অনন্যোপায় হয়ে 
লক্ষ্য করেছি সাবিক অবক্ষয়প্রাপ্ত বর্তমান লোকসমাজে বুদ্ধিজীবিগণ শুধুমাত্র কমলার 
প্রসাদ লাভ ও লোভের বশবতী দিন রাভ্রিই। অর্থসর্বস্বজীবন এবং আধিক 
কৌলিন্ত অর্জনের ধ্যানধান্দা গ্রাস করেছে পমগ্র মন্তুস্তসমাজের শুভ বুদ্ধিকে শুভ 
চেতনাকে । তংস্থলে দেখা দিয়েছে ঢালাও সংস্কৃতিহীনতার প্রতি প্রবল আসক্তি, 
অন্ুক্ষণ আস্মোন্নতির চিন্তাভাবনা, বিচ্ছিন্ন ভোগ আর বিলাসব্যপনাসক্তির অসুস্থ 





১০8, ৮4 ৬ 
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প্রচাঁরত 'দাঁড়কা গ্রামের কথা” শশষণক বেতার অনুষ্ঠানে যোগদানকারাঁ 
শঞ্পীবৃন্দ। উপাবষ্ট বাঁ দিক হতে ঃ চতুর্থ--গ্রন্ছক ও কথক 





বা সিরাজুল হক, পঞ্চম সঙ্গীত প্‌রাবকা মুখোপাধ্যায় | 
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প্রতিযোগিতা--.চাই-আরও চাই--আরও আরও । সন্তোষ নাই। নিবৃতি নাই । 
সেই সঙ্গে সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্য পালনে নিদারুণ অনীহা, তার দায়দায়িত্ব 
থেকে স্থকৌশলে পলায়নপর এক প্রমাশ্চধ্য মনোভাব । মানুষ যেহেতু একটি. 
সামাজিক সষ্টি অতএব সমাজ ও জাতির কাছে সে অবশ্তই দায়বদ্ধ $ কেউ-ই 
বয়ংকত অথব। স্বয়ংসিদ্ধ নয়, ধনী । বিশেষতঃ তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল শ্রেণীর 
একথা মনে রাখা উচিত অথ সামাজিক তথ জাতীয় ধণপরিশোধে তীর 
ভয়ানক পরাস্ুখ । পৃজ্যপুজার ক্ষেত্রে তো বটেই । এমতাবস্থায় রবীন্দ্রকাব্যের' 
আশ্রয় নিয়ে আমার মনে হয়েছে। “সংসারে সবাই যবে শতকর্ষে রত, তুই শুধু 
ছিন্নবাধ। পলাতক বালকের মত সারাদিন বাঁজাইলি বাঁশী ।” সবারে আহ্বানের 
সে বংশীবাদন একদিন, দু'দিন নয়--দীর্ঘ দুটি বছর ধরেই। আশানুরূপ না 
হলেও ধারা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইীতিহীসকে ভালবেসে, প্রীতিভরে ন্নেহভরে' 
সাড়' দিয়েছেন তার; আমার শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয়, বরেণ্য-বরণীরা, তাদের অন্তরম্পর্শী 
পাহায্য-সহামুভৃতি-সহফেোগিহ] শুভাকাক্ষা-শুভ'শীষ লাভ করে আমি ধন্থা, 
কুত্তকৃতার্থ । 

মার যে ক'টি কথ: ছিল বনার তার হয়ত এইখ+নেই ইতি কর। খেত, 
পর্ণচ্ছেদ টান। যেত ' কিন্ধ না । আরও কিছু বলার মাছে নইলে নিজের কাছে 
নিজেরউ ক্ষুদ্রমনের গ্লানি বহন করতে হবে . অরুতজ্ঞ হওয়ার দায় থেকে মুক্ত হতে 
চাই । সেগুলি হল এই £ 

রঙ্গলাল অক্জাত । বলতে পারি সর্থ:। বাংল” সাহিত্য জগতের খুব 
কম সংখ্যন ব্যক্তির কাছ শুধুমাত্র তার নামটিই জানা । লাভপুর ও সঙ্নিহিত 
এলাকার মানুষের কাছে রঙ্গলাল সবিশেষ শ্রদ্ধার আনে অধিষ্ঠিত ডাক্তার 
হিসাবে সামগ্রিকভাবে নয় । সেল্ফামডম্যান-_আত্মসাধনারুত একটি উজ্জল 
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব । মেডিকেল স্কুন কলেজে শিয়মমাফিক পড়াশুনা! না! করেও 
ধন্বন্থরিকল্প চিকিৎসক-_শারীরপিজ্ঞানী। কিন্তু আর একটি অমরকীন্তির পিক 
অ+ছে তার জীবন সাঁধনায়। পূর্বাপর চিন্তা করে দেখলে বিরল পু্টান্ত, অভাবনীয়, 
বিস্ময়কর. সেই দিকটি সাধারণ মানুষের জানার কথ! নয়,_-ধীদের জানা উচিত 
ছিল তাঁরাও তাকে অজ্ঞাতবাঁসে অথবা নিবাসনে পাঠিয়েছেন । অর্থাৎ লিপিবদ্ধ 
সাহিত্যের হতিভাসগ্রন্থে, অধ্যয়ণ-অধ্যাপনার ক্ষেত্রে_নবীণর্দের কথ। না হয় 
ছেড়েই দিলাম কিন্ত প্রবীণদের মধ্যে স্বনামেই খ্যাতধীঠ কবি সাহিত্যিক 
সমালে1চক পণ্ডিত গবেষক আচাধ্য ধারা, তারাও রঙ্গলাল সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকি- 
বহাল নন ব'লে স্ব ম্ব অভিমত জ্ঞাপন করলেন যখন, তখন একটি ঘোরতর 





বরেণ্য কাঁব স্বাধীনতা সংগ্রামী সবজনাদৃত িন্রশক্পী শ্রযা্ত প্রভাতমোহন 
বন্দোপাধ্যায়ের শাঁন্তীনকেতনের বাস ভবন “কার্ণকায়” গৃহীত--ডান 
দিকে সিরাজুল হক, বাম পারবে প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায় । 


1 ; 





ঈগলালের মুত গনম্ণরত সৌমেন আঁধকারণ মা ১৯৮৯ 
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সমন্ার সম্পুধীন হ'তে হ'ল আমাদের । এতে অবশ্থ অগৌরব বোধ করার 
কিছু নাই তবে যে-ঘরে বাস করা সে ঘরটিই ফাকা । রঙ্গলাল মৃখোপাধ্যায়ের 
শ্মরণ-উৎসব করতে হবে অথচ তার জীবন '9 সাহিত্যসাঁধনার চিত্র তুলে ধর! 
"গাবে না জনপমক্ষেত বিশেষতঃ বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে? প্রশ্নটি 
এীতিমত পীড়াদায়ক হয়ে উঠল আমাদের কাছে। বীরভূমের বেদব্যাস পণ্ডিত- 
প্রবর হরেকৃষ্ সাহিত্যরত্ের বীরভূম বিবরণ" এ তাঁর কবিত্বশক্তির পরিমাপ 
করেছেন দুটি কবিতায়|:যমন, “একদিন হাসি হাসি শখিমুখী রাই,/কহিলেন, 
শুন স্তন প্রাণের কানাই ! ইত্যাদি, আর 'গোদাপতি বাম-বিধি দিলেন আমায়! 
গোর্দের ভায়েতে সদা প্রাণ যায় |/ নাকে ঝোলে লম্বা গোদ যেন পাড় শশী- 
ইত্যান্দি। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ট সাহিত্য সাধক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের 
স্থবিপুল বহুমুধী হুষ্ট সাহিত্যের মুল্যায়ন বটে! অতএব শরণাপন্ন হলাম প্রাচীন 
বই-পত্রের সযত্ব সংরক্ষিত ধনাগার আলীপুর জাতীয় গ্রন্থাগার ও শান্তিনিকেতন 
বিশ্বভারতীর কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের । এইখানেই পেলাম রঙ্গলালকে! রঙ্গলাল 
স্মরণে সবের একান্থ প্রযোজনীয়তার আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে 
আলীপুর জাতীয় গ্রস্থাগারের মাননীয় ডিরেক্টুর ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, মাননীয় 
গন্থাগারিক শ্রীযুক্ত করনা দ'সপ্ুপ্ত রঙ্গলাল লিখিত দুশ্রাপ্য গ্রন্থ 'ও শতবর্ষ 
পুধের পত্র-পত্জিকা দেখতে পড়তে অনুমতি দিয়েই ক্ব্য সম্পাদন করলেন নাঃ 
দিলেন তাঁর রচনাগুলির যাস্িক অনুলিপি আর মাইক্রোফিল্স । আর একাজে পরম 
মান্তরিকতা সহকারে সাহায্য করলেন সহগ্রন্থাগারিক সর্বশ্ী পীঁচুগোপাল 
মৈত্র, ব্যোমকেশ মাহতি, হরিশ চক্রবতী ও মাইক্রোফিল্স ফ-টাগ্রাফার মিঃ 
কোটনাঁলা। রঙ্গলাল রচনার দুম্প্রাপ্যতার ব্যাপারে ছিলাম কাঙাল, হলাম ধনী । 
এদের সকলের প্রতি আমার ও আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্তবাদ 
ও কৃতজ্ঞতা জানাই । অনুরূপ সহানুভূতি লাভ করেছি শান্তিনিকেতন কেন্দ্রিয় 
গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত রঞ্জন সেনের কাছ থেকে । পুনঃ পুনঃ 
যখনই গিয়েছি তিনি খুব তৎপরতার সঙ্গেই যাস্ত্রিক অনুলিপি করিয়ে দিয়েছেন, 
তাকে আমার সরৃতজ্ঞ ধন্যবাদ রইল । বলাবাহুল্য, এইসব রঙ্গলাল বিষয়ক 
কাগজপত্র না পেলে আলোচ্য ম্মরণিকার পরিকাঠামো! তৈরী করা মোটেই যেত 
না, করা ঘেত না তত্ব ও তথাসমৃহ্ধ। কাজেই আজকে স্মরনিকাটি উপস্থাপন 
করার যে সৌভাগ্য আমাদের হল তার উৎসশক্তির ষোগানদার উপরোক্ত 
শরদ্ধাম্পদগণই । 

ন্মরনিকাস্থ আলোকচিত্রগ্রহণকারী জনাব বদরুদ্দোহা মলিক সাহেবের 





















াপাধ্যায়ের প্যাঁত সামাতির | 
সভাপাত অধ্যাপক সুভাষ মহান্তি, 
রাগা, বদরহদ্দোজা মা্পাক ও অপর 








সাহায্য সহযোগ্রিতা সবিশেব উল্লেখের দাবী রাখে । আইন ব্যবসায়ী তিনি 
স্থৃতরাং তার পেশান্থলভ দৃষ্টিকোণ নিয়ে প্রামাণ্য ছবিগুলি অধিকতর, প্রমাণপঞ্জী 
সম্বলিত করতে নিজের অর্থকরী মুল্যবান সময় ব্যয় করে "লাঘোষা” ও 'রাহুতায়” 
গিয়ে পরমযত্ব শিয়েই ছবিগুলি তুলে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ 
রইলেন । 

জীবন ও জীবিকার তাগিদে সদা কর্মবান্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় থেকেও রঙ্গলাল 
বিষয়ক রচনাদির যুদ্রপরূপ দে ওয়ার কলকাতায় যাবতীয় যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা 
অর্থাৎ মুদ্রক নির্বাচন, ব্লক নির্মাণ দুবহ প্র্ষ দর্শন ইত্যাদি কাঁজগুলি অপরিসীম 
নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন স্েহভাজন তরুণ সাহিত্যসেবী এমদাঁছুল হুক নূর । 
স্মরণিকার নিন্দা-স্বতি ষাদ কিছু হয়; নিন্দার প্রাপ্তি আমারই আর স্ততি যদি কিছু 
হয় সর্নাংশে তারই । স্েহভাজনকে অশেষ আশীর্বাদ জানাই তার এই অকৃত্রিম 
সাহিত্যপ্রীতির জন্ত | 

স্মরণিক। প্রকাশনায় নে সকল মাননীয় সেখক লেখিকা, শুভেচ্ছাবাণী ও 
যূল্যবান চিঠিপত্র দিয়ে আমাকে নানাভাবে সাহাষ্য করেছেন তাদের সকলের প্রতিই 
রইল আমার সম্রদ্ধ অভিবাদন । 

স্বরণিক! প্রকাশের বিপুল ব্যয়ভার নিয়ে আমি যখন বিধ্বস্তপ্রায় তখন 
অপ্রত্যাশিত আধিক সাহাযোর উদারহস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছেন 
প্যাটেলন্গর মিনারেল প্রভাক্টসের কর্ণধার তরুণ সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমিক 
প্ীন্বপন ঘোঁষ মহাশয় | বলাবাহুল্য, তার সাহাষ্য না পেলে ম্মরণিকাটি এরূপ সমৃদ্ধ- 
কলেবরে মোটেই বের করা যেত না। তিনি আমাদের ধন্যবাধাহ্য | 

ধন্তবাদ জানাই, সদয় বিজ্ঞাপনদীতা ও এককালীন অর্থনাহায্যদাতৃগণকে-_ 
তাঁদের সাহা্য-সহানুভূৃতি শ্রন্ধার সঙ্গেই ন্মর্তব্য। তাদের প্রতিও আমার ধন্তাবাদ 
৪ কৃতজ্ঞতা] রইল । 

পরিশেষে আমার বিনীত বক্তব্য, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শ্মরণিক। ছাপতে গিয়ে 
স্বানে স্থানে কিছু মুন্্ণ প্রমাদ ঘটে গেছে । এজন্য পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণেই 
ক্ষমা করবেন আশা করি। স্থানাভাববশতঃ কয়েকটি লেখা আমরা ছাঁপতে 
পারলাম ন' বলে দুঃখিত | 

কলকাতার নিউ ঘোষ প্রেসের কর্ণধার অনিলকুমার ঘোষ ও তার কর্মীবৃন্দ 
এবং আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম আর্ট ডিরেক্টর অমিয় ভট্টাচার্য ম্মরণিকার 
প্রচ্ছদ অঙ্কনের সৌকর্ধ্যে যে প্রষত্ব নিয়েছেন তার জন্য আস্তরিক ধন্যবাদ রইল । 


চন 





রও হাইড্রোমিটারের 


শমটা 


থামে 


ত 


লর বাবহ 


ডাক্তার রঙ্গলাত 


আলোকচিত্র এ দ:ট রঙ্গলালের ভাতুষ্পোন্ে শ্রীশৈলেন 


কুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্য প্রাপ্ত । 
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পদযান্রশ দল । ডানাঁদক হতে যথাক্রমে ?সরাজুল হক, অরািন্দ রায় 
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শুভেচ্ছা 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙজলাল মুখাজাঁ শ্বৃতি সমিতিয় সম্পাদক মহাশয় আমাকে 
অনুরোধ করেছেন তাদের প্রস্তাবিত লেখক কবি প্রয়াত রঙ্গলালের ১৪৫তষ 
কমরণোৎসব উপলক্ষ্যে পরিকল্পিত ল্মারকগ্রস্থে আমার শুভেচ্ছা জানাতে । বাংলা 
সাহিত্যে রঙগলাল মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনন্বীকার্য। পেশাগত ব্যস্ততা সত্বেও 
তাঁর লেখনী সাহিত্য চর্চায় কথনও বিরত হয়নি। সে কোন জাতির তখা 
দেশের কষি ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ তার অতীত দিনের গুীজনের রচনা 
সম্ভার । লেখক বাগ.দেবীর বরপুক্র রঙ্গলাল বিশ্বৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন 
যদি না কৃষি ও সংস্কৃতির বর্তমান ধারক ও বাহকেরা এই অতীতের স্থৃতিটাকে 
রক্ষা করার প্রয়াস না করেন। সেই প্রয়োজনীয় কিন্তু দূরহ কার্ধভার গ্রহণ করে 
স্থৃতি সমিতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। উদ্দেস্ট যখন মহৎ তখন 
বিশ্বপিতার আশীর্বাদ সমিতির সভ্যবুন্দ ও কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই পাঁবেন আমি 
তাঁদের প্রয়াসের সাফল্য কামন! করি। 


সমীর কুমার ুখোপাধ্যায় 
প্রতি £ জনাব সিরাজুল হুক 


লাতেল 000২7 00077 


সামস্ুগ্সিন আহ মদ ২৩,১২.৮৮ 
বিচারপতি 


পরলোকগত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ বাঙালীর জীবনে প্রায় 
বিশ্বত। বিরল প্রতিভা সম্পক্ন এই ব্যক্তিত্বকে আবার নৃতন করে আমাদের কাছে 
পরিচিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, একাধারে ধন্বতরি চিকিৎসক, 
কবি, চিন্তাশিল ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বকোষের মত আকর গ্রস্থের রচয়িতাঁকে নৃতন করে 
স্মরণ করা এবং শ্রন্ধার্থ অর্পন করার দায়িত্ব ধায়। গ্রহণ করেছেন তার! আমাদের 
আবরিক ধন্যবাদের পাত্র । 


তাদের এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামন। করি । 
সামস্ু্দিন আহমদ 
প্রতি £ সিরাজুল হক 
959৫ 9. 4. 1195080 1. ১. 1... [১17016  44-3541 
13917191646 19 [51891000117 7২020 
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সাহিত্য-শরষ্টারা দেশের মানুষকে শাশ্বত আদর্শ ও মূল্যের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেন; সেজন্য তীয়! চিরম্মরশীয় | বিশ্বকোষ ও তাহার রচিত অন্থ গ্রন্থ প্রকাশনে, 
শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তার ১৪৫তম 
স্মরণোৎসবে যে পরিকল্পনা ও কর্মস্থচী আপনারা গ্রহণ করেছেন, তা কৃতকার্য 
হোক এই কামন! করি। 
এস? এ, মান্তুদ 
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯০৮ 
শ্রী সিরাজুল হক 
লাভপুর্, বীরভূম 
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লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি কাধ্যালয় 
লাভপুর, বীরভূম 
কারক নং তারিখ ২১/১/৮৯- 
সার্ববভৌমিক জ্ঞান বা নিখিল শাস্্বিষয়ক বৃহদাভিধান বিশ্বকোষের প্রবর্তক, 
কাব্য রত্বাকর» চিকিৎসাক্ষেত্রের প্রবাদ পুকষ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ১৪৫তম 
স্মরণোৎসব প্রত্যাসন্্র _এটি বাগুল৷ ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের কাছে একটু স্থসমাচার 
বিশেষ-_এই সংবাদটি বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখাপাধ্যায় স্থতি সমিতির 
সম্পাদক শ্রী সিরাজুল হক মহাশধ যখন আমাকে জ্ঞাপন করলেন তখন যুগপৎ 
বিশ্মিত ও হর্যোৎফুল না হয়ে পারিনি । বিস্ময়বোধ জাগ্রত হওয়ার কারণ এই যে, 
এই মহামান্থষটি এতদিন অজ্ঞাতই ছিলেন ! সম্পাদক মহাশয় তার সার্ধিক পরিচয় 
ও তাঁর কালজয়ী ুষ্ট সাহিত্যের বিবরণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থাপিত করার 
যে নিরলস প্রয়াস প্রচেষ্টা ও শ্রমম্বীকার ক'রে আসছেন ত]1 অবশ্তই প্রশংসনীয় । 
আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদেরই পধ্য়েত সমিতির অন্তর্গত লাঘোষ! 
নামক গ্রামে তার মরদেহধারী পবিআ সমাধি বিছ্ধমান। আমর! দেশবাসী তাঁর 
ক্থৃতিতর্পণে অংশ গ্রহণ করতে পারছি, তার জন্ত নিজেদের ধন্ত মনে করি এবং 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মারকগ্র্থ সর্বাঙ্গ সুন্দর হোক এই কামনা করি; সেই সঙ্গে 
ন্ুরণোৎ্সবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য । 
প্রণব রায়, 
২১/১1৮৯ 
সভাপতি- 
লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি 
লাভপুর, বীরভূম ।. 
প্রতি £ সিরাজুল হক 


৪০/১ ট্যার। রোড, রক ভি, ক্ল্যাট-১২ £ ৭০০০১৫ 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলান মৃুঝোপাধ্যায়-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। 
প্রায় বিস্বৃত এই মনীষীর সামশ্রিক কাজকে স্থ্ধী সমাজে প্রকাশ করার যে নিরলস 
প্রচেষ্টা রঙ্গলাল জন্মোক্দব সমিতির সম্পাদক দীর্ঘদিন চালাচ্ছেন তা আমার শ্রদ্ধার 
উদ্রেক করেছে । যা আমাদের সকলের তা তিনি প্রায় এককভাবে করে চলেছেন । 
বীরভূমবাঁপী হিসেবে সেজন্তও আমি গধিত। অনুষ্ঠান স্বন্দর সার্থক হোক । 


শ্ীবন্দিরাম চক্রবর্তী 
( প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ ও সহ-সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ) 
২৬ মাঘ, ১৩৯৫ বলা 
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শুভেচ্ছা 


একটি কথ। ভাবতে ভারি ভালো লাগে । আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাচ বছর 
আগে ১৯৮৩ সালের ৩০ নভেম্বর তারিথে পলী-সংগঠন বিভাগ--বিশ্বভারতী 
প্রযোজিত শ্রানিকেতন বেতার অন্থষ্ঠানে আমর! সমগ্র জাতির সামনে জ্ঞানসাধনা 
আর্তসেবায় নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বিস্ময়কর প্রতিভার বেশ কয়েকটি দিক তুলে ধরবার যথাসাধ্য চেষ্ট, করেছিলাম। 
সেদিনকার দেই বেতার অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন আমাদের অগ্রঞ্প্রতিম 
শ্রীসিরাজুল হক সাহেব--আজ যিনি বিশ্বকোষ-প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্থতি 
সমিতির সম্পাদক । 

তারপর যতই দিন যাচ্ছে ততই এই নিভৃতচারী মহাতপন্বী রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ নানা স্ষ্টকর্মকে শ্রীসিরাজুল হক সাহেব গভীর 
অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসছেন। সব দেখে শুনে আমর বিশ্বয়ে 
অভিভূত হ'য়ে পড়ছি। 

বিচিত্রকর্ম৷ মহাপ্রাণ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বতিরক্ষার পরম পবিজ্র 
জাতীয় কর্তব্যটি পালনে ধারা ব্রতী হয়েছেন--ভীদের সব প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত 
হোক-_-আজ এইটিই আমর। একান্তভাবে কামন। করি । 


শুভার্থ 


শ্রীব্রজশগোপাল গোস্বামী 
শ্রীনিকেতন 


জদন্য 
২৮, ৪, ৮৯ বিশ্বভারতী বেতার অনুষ্ঠান সমিতি । 
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578 7.1 1741 2). 218 2707 
শ্রন্থেয় সিরাজুল হক মহাশয়, 


বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রণয়নের দূরূহ সাধনায় আজীবন ব্রতী ৬রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়কে আপামর দেশবাসীর নিকট বরেণ্য করে তোলার একনিষ্ঠ ও নিরলস 
সাধক হিসাবে আপনার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্ট! সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠুক, একান্তভাবে, 
তাই কামন। করি। 


বিনয়াবনত 


শ্রীরজিত চট্টোপাধ্যায় । 
লাভপুর, বীরভূম ॥ 


বিশ্কোষ 


াবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও গ্রাম্য শব্ের অর্থ ও ব্যুৎপতি, 
আরব্য, পারন্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব ও 
তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় 
ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুস্ততত্ব এবং 
আর্ধ্য ও অনার্ধ্য জাতির বৃতান্ত, বৈদিক, 
পৌরাণিক ও এ্রতিহাসিক সব্বজাতীয় 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, বেদ, বেদাল, 
পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিগ্যা, 
ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উত্তিধঃ রসায়ন, 
তৃতত্ব, প্রাণিতত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, 
হোমিওপ্যাথী, বৈগ্ভক ও হকিমী 
মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা 
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্র 
পাকবিদ্ধা। প্রভৃতি নানা- 
শাস্সের সারসংগ্রহ 
অকারাদি বনান্ুক্রমিক 
বৃহদদভিধান । 


প্রথম খণ্ড 
শী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্কলিত । 
কলিকাতা 
«নং রামধন মিত্রের লেন, স্ামাপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেস 
বস্থ এগু কোম্পানীর দ্বারা মুকিত 
৯৬৯৫ সাল 


( নামপত্র ) 
ভভিচছাঙ 


(সাধু) 
মৃত্তিকায় পু'তিয়! রাখিয়৷ যোগবল পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান । 
রী রঙগলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 
তৃতীয় সংস্করণ 
কলিকাতা 
৩৮/২নং ভবানীচরণ দত্তের গ্রীট, বঙগবাসী, গ্ীম 


মেসিন প্রেস 
রী হুয়ীবিহারী রায় দ্বারা 
মুক্রিত ও প্রকাশিত। 
সন ১৩১০ 


যূল্য এক টাকা চারি আন] । 


-প্রাচ্যবিদ্তামহাননব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বস্থ সিন্ধান্তবারিধি তত্বচিন্তামণি 
শব্ধরতাকর কর্তৃক সঙ্কলিত বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্কণের 
প্রথম ভাগের 
বক্তব্য 
বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ১ম সংস্করণ 
প্রথম সংখ্য। ৫১ বর্ষ পুরের্ব প্রকাশিত হয়। স্ুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক 
ডাঃ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তাহার অনুজ ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় নিজ 
জন্মভূমি রাত! গ্রাম হইতে ১২৯১ সাঁলে ১ম সংস্করণের ১ম সংখ্য। প্রকাশ করেন 
এবং ১২৯৩ সালে উভয়ের যত্বে প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হয় 
বিশ্বকোষ কার্য্যালয় 
৮?বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা 


শী নগেন্দ্রনাথ বন্ধ 
২৭ এশ্রাবণঃ ১৩৪২ সাল 


£বরাগঃ-বিপিন-বিতভার 


[ কাব্য] 
শ্রীযুক্ত রঙগলাল মুখোপাধ্যায় 
বিরচিত 
শ্রীহরি মোহন মুখোপাধ্যায় 
প্রকাশিত 


০স্প (তি আরা 


ভবানীপুর সোম প্রকাশ যন্ত্রে মৃদ্রিত 
১২৮৫ সাল 
মূল্য এক টাকা 
গৃঃ_-২/. 
গ্রনস্থিত বিষয় পুণ্ত 


কবিত! দেবীকে উদ্বোধনান্তর গ্রন্থ স্ু»না--নৃপতিকে প্রবোধন-_নৃপতির 
পরদর্শন_-তপদন্বীর বেশে নৃপতির অরণ্যে গমন-__-যোগারম্ত--ব্রহ্গ তত্বান্থসন্জান-__ 
স্ততি মঞ্জরী--ষড় খতুর ও ত্রিকানের সখ--তত্বদর্শন__ প্রাকৃত জ্ঞান লাত--যোগ 
ভঞ্জনার্থ রতির ছলনা--রাজ। রাণী ও মন্ত্রীর সহিত নৃপতির সাক্ষাৎ -_-নৃপতির গৃহে 


বৈয়াগ্য-বিপিন-বিহার 
[কাব্য] 
প্রথর্ম সর্গ 
কর অকিঞ্চন দ্াসে করুণ! কটাক্ষ 
মধুময়ি কবিতা -ুন্দরি 
করি মনে শঙ্কা ১ কিন্ত ষদি দীন জানি 
দেহ মা অভয়, পুজি তব পা ছু'খানি 
দুঃসহ এ ভব তাপ নিবারণ করি। 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিক!, 


তোমার প্রসাদদে মাগে। বল কে না ভবে 
তুপ্জিয়াছে আনন্দ হুন্দর 

বরকূচি, বরপুব্ধে কালিদাস কবি 

ভারত সরসে কাব্য পদ্মোস্ঠান রবি 
সাজাতেন ও রাঙা চরণ নিরস্তর |. 


ধন্য শিল্পী সেই প্রিয়তম পুন্র তোর ! 
বাখানি গে! কারিগরি তার 
কোন রত্বাকর সিচি চুনি চুনি মণি 
আনিলেন সাজাইতে ও পদ জননি ? 
সে রত্নিধি কি অন্তে দেখাইবে আর ? 
পৃ-১-২ 
নবম সর্গ 
মঙ্গল আচার করে আনন্দে সকলে 
সকলের মুখে সুখ-ধ্বনি। 
মন্ত্র যুক্তি ভূপ লইয়! নিয়ত 
পালন করেন সুখে প্রজাগণ যত 
পাঁলিলেন প্রজা যথ। রঘুকুল মণি 
সম্পূর্ণ। 


১৩৯ পৃ, 


সক্লাল স্ারণে 


--গুস্ভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
( শান্তিনিকেতন ) 


কষুদ্রতৃণ শুস্মাবৃত প্রান্তরে উত্তুঙ্গ মহাঁকাক়. 
বনস্পতি দর্শকের সসন্ত্রম বিশ্ময় জাগায়, 

তেমনি বিল্ময়কর মনে হয় শৃঙ্খলিত দেশে 

সহম্র কুপ্রথা-অন্ধ-সংস্কীর-সন্বস্ত পরিবেশে 

একশত চত্বাবিংশ বর্ষ পূর্বে বঙ্গ-পল্লীগেহে 

তব পুণ্য আবির্ভাব, শিক্ষক, ভিষক্‌ একদেহে,__ 
রঙ্গপ্রিয় কবি, কর্মী, সাধক, পণ্ডিত, রঙগলাল, 
ভাঁটুকলিকান্দন্দর জঙ্গলে নিঃসঙ্গ সৃবিশাল, 
মহীরুহ সম। দৈন্য ব্যাধির কণ্টকব্যুহ ভেদি' 
কর্মকুণ নিরগ্যম বাঁঘন সঙ্মেতে অভ্রতেদী 

মহিমায় দীড়াইলে আশ্চর্য জীবনাদর্শ ল"য়ে,- 
সর্ব খর্বতার উর্ধে তুলিয়া নিঃশঙ্ক উচ্চ শির। 
“চেষ্টার অসাধ্য কর্ম নাহি” শিখাইলে, কর্মবীর, 
নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্ত চিতে-ধৃলি-শধ্যাশায়ী ক্লীবদলে-_ 
আমৃত্যু-সংগ্রামে জিনি' শত বিশ্প-_মানব মঙ্গলে । 
সৌম্যফুতি হে ব্রাক্ষণ, গৌরকাস্তি গৈরিকবসন 
লক্ষ গুণগ্রাহী বক্ষে পেতেছ শ্রদ্ধার পন্মাপন-__ 
অনায়াসে যেথা গ্লেছে। রোগার্তের আত্তি বিদৃরিয়া, 
কবিতা-প্রবন্ধে-গানে ভারতীরে গেছ অর্থ্য দিয়] । 
জ্ঞান ভক্তি কর্মে করি” সম্মিলিত তুমি একাধারে-_ 
আপন চরিত্রে -_গেছ যূর্ত করি” গীতার খিক্ষারে | 


'বাল্যে মাতৃপিতুহীন, সংসারে অনুজ পাচ ভাই : 
প্রাথমিক শিক্ষা লভি' পল্লী-বিদ্যালয়ে মিটে নাই 
'ছুনিবার জঞান-তৃষ্ণা। এদিকে সংসারে অনটন, 


৫ 
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অনুজ ত্রেলোক্য সহ দীর্ঘ পথ করি? পর্যটন 

গেছ দূর ষানভূমে অন্ুকুল-মাত্রীয়-আশ্রয়ে _ 
উচ্চশিক্ষালাভাশায় ; ইংরেজী সংস্কৃতে পাঠ লয়ে 
পাঠ ল"য়ে গণিতজ্ঞ শিক্ষকের কাছে কিছুকাল 
ফিরিলে দক্ষিণ বঙ্গে সংসারের ধরিবারে হাল । 

নিলে শিক্ষকের বৃত্তি বালুটিতে, চন্দননগরে ; 

সেথায় আক্রান্ত হ'লে নির্দারুণ ম্যালেরিয়া জরে 
প্রথম যৌবনে ; তবু মুক্তি নাই অর্থার্জন ছাড়া । 
ব্যাধিজর্জরিত দেহে গেছ ইছাপুর, মালিয়াড়া, 
কলিকাতা, পুরুলিয়া, গাজিপুরে-_শিক্ষাদান-সহ 
তগরস্থাস্থ্য উদ্ধারের আকাক্ষায়। জীবন তুর্বহ 

ঘে রোগের যন্ত্রণায়--তুমি তার নিরসন-তরে 

যে কোনে৷ উপায়ে, নিত্য পড়িয়াছ কর্ম-অবসরে 
নান? গ্রন্থ আমুর্বেদ, আলোপাঁখি, হোমিওপ্যাথির, 
আয়ত্ত করেছ তথ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির 
চিকিৎসাশান্তের তুমি অন্রান্ত-প্রয়াসে রাত্রিদ্দিন 
পাঁগাগারে, গুরু-পাঁশে, তারি সঙ্গে বিরামবিহীন 
চলেছে সংস্কৃত-চর্চা । পুলিশের কেরাণীগিরিতে 
কর্মরত গাজিপুরে শিক্ষা ভাগবতে পাণিনিতে । 
রঙ্ধাবর্তে নয়াগ্রামে কাব্য, নাট্য, আগম, পুরাণ 
ভারতের মহোঁজ্জল অতীতের দিয়াছে সন্ধান । 
যেখানে যে কর্মে ছিলে, সে ছিল অন্তর জুড়ি” সাথে- 
সাগ্রিকের হোমবঞ্ছিঃ শক্তি দিতে, প্রেরণা যোগাতে । 
ব্বচেষ্টায় স্পর্ডিত হলে ক্রমে জ্ঞান-অনুরাগে | 
কলিকাতা টঙ্কশালে অধ্যক্ষতা মুদ্রণ-বিভাগে 
করেছিলে কিছুকাল ফিরি দ্বেশে ; তারপর এলে 
পুনঃ পল্লী-বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হ'য়ে ; পেলে 
আপনারে ফিরি তুমি বীরভূমে । বিধাতার দান 
'্বভাব-কবিত্ব তব আবাল্যের ্বরচিত গান 

জিনিল জনতাচিত্ত, হ'ল বহু ভক্ত-বন্ধু লাভি। 
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'সহম ছাত্রের চিত্তে তব জ্ঞানম্পৃহ। ধর্মভাব 
হ'ল সঞ্চারিত ; বিজ্ঞ সভা মধ্যে সাহিত্যালোচনা 
নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তোমার রচনা 
হ'ল সমাদৃত দেশে । মনীষী ভৃদেব উচ্ছুসিত 
করিলা প্রশংসা ঃ “কাব্যরত্বাকর' উপাধি ভূষিত 
করিলেন বর্ধমান-মহারাজ। ভরিল না৷ মন; 
সত্গ্রন্থ প্রচার লাগি" মুদ্রাধস্ত্র করিলে স্বাপন 
কলিকাত! নগরীতে ; ক্ষতি সহি” গ্রামে লয়ে এসে 
যন্ত্র সেই আরম্তিলে জ্ঞানালোকবঞ্চিত এ দেশে 
জ্ঞান-যজ ; দিতে খুলি” নিধিলের জ্ঞানের ভাগ্ডার 
সঙ্গে নিলে বিশ্বকোষ" সন্কলন যৃদ্রণের ভার 
অমিতসাহসে । ছিল বহুধণ্ডে মহাগ্রস্থ সেই 
মুদ্রিত হ'বার কথ। ; একখণ্ড বাহির হতেই 
অনুজ ভ্রেলোক্যনাথ আবাল্য সুষ্ধৎ সাহিত্যিক, 
অকুঠঠ নির্ভর ছিল ধার পরে--দাঁবী সর্বাধিক, 
ধার সহায়তা জানি হ্বতঃসিদ্ধ তৃমি ধার সনে 
একন্রে নাঁমিয়! ছিলে দুরূহ কর্তব্য সম্পাদনে 
অতফ্কিতে করিলেন আয়োজন ইংলগ যাত্রার 
ন। শুনি নিষেধ তব, স'পি গ্রন্থ সঙ্কলনভার 
নিষ্দিধায় তব স্বন্ধে--আপনার পদোন্নতি লোভে 
আরঘ্ধ উদ্যোগ রাখি অসমাপ্ত । নিরুপায় ক্ষোতে 
তখনি বিক্রয় করি মুদ্রাযসর ক্রসত্বত্ব সহ 
নগেন্জ বন্ধুরে ডাকি' দেশত্যাগী হ'লে হুদুঃসহ 
অভিমানে । এলে চলি বীরভূমে মহুরাক্ষী তীরে 
ছিলে শিক্ষাব্রতী হ'লে সেবাব্রতী ভিষক্‌ অচিরে 
হচেষ্টায় পর্ণগৃছে বৈগ্যশান্ত্র অধিগিত করি 
নবোগমে নান। গ্রন্থ করি পাঠ; ত্বপা পরিহরি 
সগ্ভ-সমাহিত শব গোঁপনে সমাধি গৃহ হ'তে 
আনি' ঘরে নিজ হস্তে ব্যবচ্ছেদ করি বিধিমতে 
শিখিলে শারীর বৃত্ত; হৃৎপিণ্ড, মন্তিষব, পাকস্থলী 
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যকত অস্ত্ার্দি যন্্ কে 'কোথ। সংস্থিত ; রক্ত চলি 
কী-ভাবে ধমনী পথে নিরস্তর অস্থি-পেশী মাঝে 
মানবে জীবিত রাখে । সে প্রত্যক্ষজ্ঞান এল কাজে 
শল্যচিকিৎসায় গ্রামে । বনু রোগী করি নিরাময় 
ধনীদীননিবিশেষে হ'লে তুমি আর্তের আশ্র়, 
সবার আত্মীয় । হ'লে দেশপৃজ্য। জনহিতে 
চবিবশ বছর যাঁপি” লাভপুরে লাঘোঁষা” পল্লীতে 
যোগসাধনায় সিদ্ধ যোগী তুমি সমাহিত হ'লে 
আপন সাধনপীঠে বীরভূমি জননীর কোলে-_ 
চিতানলে দেহ শেষ না সপিতে বলি সেথা তব 
সমাধি স্তম্ভের লিপি আছে জাগি আজো অভিনব ১ 


জানাইছে “বিশ্বকোধ-প্রবর্তক' সিদ্ধ যোগিবর 
বিশ্ববাসিহৃদয়েতে চিরজীবি আত্মায় অমর 
রঙ্গলাল। ব্রি-সপ্ততি বর্ষ পূর্ে তুমি গেছ চলি 
দেখিনি তোমারে তবু আত্মার আত্মীয় মম বলি" 
তোমারে ম্মরণ করি, নত শিরে প্রণাম জানাই । 
শ্বাধীনত। আসিয়াছে দেশে --কিন্ত চিত্তে শাস্তি নাই, 
কাপট্য যথেচ্ছাচার সগৌরবে সর্বত্র বিরাজে ; 

ধার্ধিক ব্যঙ্গের পাত্র । অমানুষ এ জষ্ট সমাজে 
নিরীশ্বর বিশ্ব বলি” নর-নারী সবার ধারণ! 
বাড়িতেছে । এ ছুর্দিনে একবার ফিরিতে পারোনা-_- 
আশ্চর্য গৌরবোজ্ঞজন অতীতের প্রত্যক্ষ প্রতীক,__ 
কর্মবীর, ধর্মবীর, জ্ঞানবীর, ভার তপথিক -_ 
পরিপূর্ণ মনুস্ত্ব অপ্রমেয় প্রজা মৃতিমান্_, 
পথভ্রষ্ট বঙ্গ জনে দিতে সত্য পথের সন্ধান ? 


বনল্লা 
[ চিকিৎদ1 জগতের প্রবাদ পুরুষ-বিশ্বকোধ-প্রবর্তক 
কাব্যরত্বাকর রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় কে ন্মরণ ক'রে ] 
_শ্রীবসন্ত কুমার কবিরাজ 


মঙ্গল শাখ হয় নি ধ্বনিত সেদিন তোমার নামে-- 
যেদিন দেখেছে! জগতের আলো স্থদূর রাঁহুতা গ্রামে ; 
রূপোর চামচ দেয় নি তো বিধি তোমার ও মুখে তু'লে 
চলার পথটি সযতনে কেউ ঢেকে রাখেনিকো ফুলে । 
অর্ধ অশন, অনশন জাল কত ন। তীব্র ময় 

বাল্যে হয়েছে তাদের সঙ্গে সনিবিড় পরিচয় । 

হারেক ব্যাধির বেদনাঁও তুমি সয়েছিলে সেই সাথে 

ব্যাধি সম যা'রা বধিতে তোমারে চেয়েছিল শরাঘাতে । 
ঘৃণি হাওয়ার কেন্দ্রে বৃস্ত ছিন্ন পাতার মত 

বিধাত1 তোমার ভাগ্যের চাক ঘুরিয়েছে অবিরত । 


রাট়ের রুক্ষ মাটির বক্ষে গৈরিক বেশে এলে 
আলোকের দূত নাশিলে তমসা জ্ঞানের মশাল জেলে, 
গুরু রূপে শুরু জীবনের ব্রত পরে ধ্ন্স্তরি 
বিশ্ববাসীয়া তাই খে তোমায় রাখিয়াছে বুকে ধরি 
আর্ত এবং নিঃশ্ের তরে তোমার দরদী মন 

অবিরল ধারে করিয়া গিয়াছে অশ্রু বিসর্জন | 
“বিশ্বকোষণটি দিয়েছে! উজাড়ি দীন হীনদের লাগি 
আপন প্রভায় করেছিলে বনু মনীষীরে অন্ধ্রাগী ৷ 
শব-সাধনায় নৃতন সিদ্ধি দেয়ালে কাহাকে বলে, 
হার মেনে ফিরে যেত মহাকাল তব রণ কৌশলে । 


১৩০ 


বিশ্বকোষ প্রতর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্মরণিক ? 


আপনার তচ্চু ক'রে গেছ দান দধিচী মুণির সম, 

গ্রাম লাঘোবায় ভূতল শয়ান রচিয়াছ অনুপম ।' 
উদয় হইতে অস্ত অবধি ্র্য-আলোক জানে 

অক্লান তব শয্যার পরে মাতে বিহগের! গানে । 
তোমার বর্ন সন্সেহে চুমি গোঠে যায় যত ধেন্ছ 

অঙ্গে তোমার দেহ এনাইয়। রাখাল বাজায় বেস্থু। 
অদূরে বাহিত] মযুরাক্ষী যে গেয়ে চলে তব গীতি 
শ্তাম শোভাময় বিটলী বিছায় ছায়ায় সৌধে নিতি 
হংস বলাকা যশোগাথা তব গেয়ে ফেরে কোলাহলে 
পরমাজ্মীয় তৃণের! তোমায় ঢেকে রাখে মখমলে | 
সন্ধ্যা হইতে নীহাঁর বিন্ু ঢালে শাস্তি বারি 
জোনাকির এসে প্রদীপ জালিয়ে রেখে দেয় সারি সারি 

গভীর নিশায় পেচক ও শিষায় তোমায় নমিতে আসে 
অনিমেষে চেয়ে চন্দ্র তারায় বন্দে মৌন ভাষে। 


তোমার লেখনী প্রস্থত ফসলে করি নব রূপায়ন 
হে মহামানব সাজাবে] তে1মার অর্ধ্যের উপায়ন । 


রঙ্গলাল স্মরণে 


কণ্টকআকীর্ণ পথ 
দুর্গম দু্তর 
ভাগ্যাকাশে ঘনক্ণ মেঘ । 
বিড়স্িত অদৃষ্টের 
ভ্রকুটী ভয়াল 
কুজ ঝটিকা সমাবৃত 
হ্র্নাভ সকাল। 
মাতাপিতৃহীন শিশু 
চব্বিশপরগণা জেলা 
রাহুত৷ গ্রামের রঙ্গলাল 
বারোশত পঞ্চাশের 
চব্বিশে আষাঢ় 
এ বঙ্গের শ্বামল অঙ্গনে 
তব আবির্ভাব তিথি 
অবিশ্মরণীয়। 
মণীষার মধ্যমণি 
তুমি বরণীয় । 
জীবন সৈকতে যারা 
রেখে গেল পদচিহ 
অন্থসরণীয় । 


নির্মলশিব দত্ত 


ধন্বস্তরী সম তুমি 
ব্যাধির নিদানে 
জীবন্তই প্রবাদ পুরুষ। 
ধ্যানসিদ্ধ মহাযোগ 
ধূর্জটি প্রতিম 
্বয়ভু গৌতম সম 
দৃ্টি অন্তলন। 
শরসপ্রাংশু মহাতুজ 
বারিধিবিশাল বক্ষে 
করুণ! নিঃসীম। 
মহারথ সাহিত্যের 
নব পথিকৎ 
গুণনিধি রসিক স্থুজন। 
বহুমুখী প্রতিভার 
হৃটি অভিনব 
স্ধীজন সমাদৃত 
শতকৃতি তব । 
বিরচিলে বিশ্বকোষ 
বিশ্ববিষ্ঠা কল্পবৃদ্ষ 
বোধিত্রম নব।. 


রাঙামাটির রঙ্লাল 
বিজয় কুমার দাস 


নাগরিক অহঙ্কার ছিলনা 
সেই মানুষটির মনের গভীরে, 
অথচ অন্তরে এ্বর্য ছিল 
যেমন ফুলের গন্ধ থাকে 
ফুলেরই বুকে, পরাগে । 


দুপায়ে গ্রামের ধূলো৷ ছিল 

সেই মানুষটা খ্যাতির কাঙাল হয়ে 
ফেরিওয়ালার মত কখনও ছোটেনি 
সাহিত্যের বাণিজ্য বাজারে । 


আজীবন আস্তরিক সাধনা 
এই রাঙামাটির বুকে 

সে এক আশ্চর্য তাপস 
রাঙামাটির রঙ্গলাল 
বিশ্বকোষে বিশ্বে খ্যাত । 


বয়ে আছে থাকো চিরকাল। 


রঙ্গলাল বন্দন! 


ভ্রীগৌরগোপাল পাল 


বিশ্ব কোষের প্রবর্তক হে তোমায় আমরা প্রণমি আজ। 

আধাঢ়ের এই পুণ্য দিনে, এসেছিলে তুমি ধরার মাঝ | 

হে জ্ঞানী তাঁপন, খেটে নিরলস, 

করে গেছে! এই ধরাকে সরস, 

তাইতো! আজিও গাহি তব যশ- হেরিয়া তোমার অতীত কাজ 
“শরৎ শশী “চিত্রচৈতন্যোদয়” তব “হরিদাস সাধু আর, 

আছে “বিজ্ঞান দর্শন” আরো “বৈরাগ্য বিপিন বিহার, 

মনে রেখে তব সেই সাধনায়, 

তোমারে আমরা আজো ভুলি নাই, 

বারে বারে তাই ন্মরিহে তোমায়-ঢাঁকিতে মোদের লাজ ॥ 


স্টামা সঙ্গীত 
রজলাল মুখোপাধ্যায় 


'কালোর রূপে জগৎ আলে! 
'ছ্্ামার রূপে জগৎ আনে! ॥ 
সে হয় কুৎসিত কিসে, মনে যারে লাগে ভালো ॥ 


ভালবাসার অনুরাগে, ভালবাসায় ভালো লাগে । 
তাঁলবাসার ভালে! সবই কালোকে না লাগে কালো! ॥ 
নিয়ে আমার যুগল আখি শ্যামের পাণে চাহ দেখি, 

ভাল লাগে কি কালে! লাগে আমার চোঁখে দেখে বলে! ॥% 


* বিগত ১৯৮৩ সালে ৩*শে নভেম্বর সন্ধ্যারাতে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে 
সমগ্রচারিত সম্পার্দকের গ্রন্থনা ও কথকতাকৃত রঙ্গলাল আলোচন। প্রধান প্দারক। 
গ্রামের কথা* শ্লীরোনামীয় দীর্ঘ একটি বেতার অনুষ্ঠানে উপরোক্ত সঙ্গীতটি বীরভূমের 


খ্যাতনাহী সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতি পুরবিকা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশিত হয়। 
: -স্সম্পাদক 


গান 
মালতী কুদ্র 


'বঙ্গমাতার কৃতি সম্ভান তোমায় ম্মরণ করি। 
খৃপ-দীপ-চদ্দন-ফুল দিয়ে বরণ করি 
তোমায় স্মরণ করি ॥ 


রঙ্গলাল অমর নাম 
ক'রে গেলে হরেক কাম 
অসহায়ের সহায় ছিলে 
দীনের ছিলে হরি 
তোমায় ম্মরণ করি ॥ 


এই দেশেতে এসে তুমি 
এই দেশেরই ছেলে হলে 
এরই তরে মনঃ প্রাণ 
তাই ষে গো স"পে গেলে। 


সর্ববিজ্ঞ রঙ্গলাল 
ভোলেনি তোমায় কাল 
এ শুভক্ষণে মোদের বুক গর্বে উঠছে ভরি ॥ 


সফ্চিত থাকিবে সমাধি ভাগ্ারে ; 
আর্টি কত লোক তাবিরে তোমারে । 
মৃত কাছে পাবে অমৃত সংবাদ 
অশ্র-জলে মিশি বাঁড়িবে আহ্লাদ । 


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, 


ফুটেছে কার্পাস যেন আকাশ জুড়িয়া, 
কতৃ নান! বর্ণে মেঘ যাওরে ভাসিয়।। 
কখন মাণিক মাল! ফুটে দেহময়, 
কখন আধার সব দেখে ডর হয়। 
তেমতি কি অবনীতে জীবের জীবন, 
নখে দুঃখে জড়িত রেখেছে অন্ুক্ষণ ? 


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, 


ভাহার অমলীয়তা 
শ্রীরস্তলাল যুখোপাধ্য।য় 


বসন্ত কাল। পল্লবিত নিকু্জ কাননে প্রকতি-দেবী তুবনখানিকে হাসাইতেছেন। 
আবার কৌতুকপ্রিয় বনদেবতা যেন মন্য্যনয়নের অগোচরে থাকিয়। রসপূর্ণ 
ভাবময় চক্ষে নিরাক্ষণ করিতে করিতে তুলিকাটি টানিতেছেন,_কেমন হুদৃশ্ 
বর্ণের বিচিত্রতা সম্পন্ন হইতেছে _দ্েখ ! কোন খানে নীহারধৌত শুল্পুষ্প, 
কোন খানে অলক্ত-নিষ্্যুত রক্তপুষ্প চিত্র করিবার বর্ণ দিতেছে ; কোথাও অভিনব 
কিণলয় তুলীর কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার জন্য পুক্্র অগ্রভাগ বাহির করিতেছে--স্বয়ং 
বনদেবতা চিত্রকরী; নিপুণ হস্তে ধীরে ধীরে কেমন কোমল তৃলিকায় বর্ণ 
ফলাইতেছেন, প্রতি অঙ্গে নব জীবনের সতেজ জ্যোতি ঢল ঢল করিতেছে,_-তবু 
চিত্রাঙ্কের রেখাপাত হয় নাই._কেবল জগৎ জুড়িয়1! একটি শ্যামল জুন্দর ছায়া 
পড়িয়াছে। চারিদিকে বসন্তের উৎসব,--মধুর কলরবে ত্বভাবকে যেন জাগরিত 
করিয়া তুলিয়াছে। শুন দেখি, গাছের শীঁধায় ও কি ডাকিল ?--পাধীর রব ? 
তুমি মনে ভাবিতেছ, পাখী বলিতেছে--“বউ কথা কও”। কিছু, পাখীর কি 
বউ আছে,--তা৷ দে কথা কবে? টেশকীর কচ কচি, মনে যা ভাব কাণে তাই 
শুনায়। পাখীর বাক্শক্তি নাই, দে আপন মনে নিজের বুলি বলিতেছে, তুমি 
কিন্ত,_“বউ কথা কও,” “বউ কথা কও*__শুনিতেছ। 

অনেকগুলি পাখীর বুলি ঠিক মানুষের কথার সদুশ। চাঁতকে পত্রাচ্ছার্দিত 
বৃক্ষের উচ্চ ভালে বগিয়া ডাকে,__“ফটাক জল, ফটাক জল*। আবার ষড়জসিদ্ 
পাপিয়া স্বর তুলিয়া কেমন স্পষ্ট বলিতে থাকে-_-চোক্‌ গেল, চোক্‌ গেল।” পক্ষীর 
আকার অবয়ব,_ঠিক মানুষের মত না হউক, যদি বানরেরও কিছু অঙ্থরপ হইত, 
তাহা হলে শ্শাস্ত্রের কল্যাণে অনেকগুলি পাধীর সঙ্গে আমরা কুটুস্বিতা করিতে 
পারিতাম। পাধীগুলি বাঙ্গালা কথ! কয়-_“চোঁক্‌ গেল”_-বলে, “ফটিক জল,-_ 
বলে, “বউ কথ! ক”--বলে। আমরাও বাঙ্গালা কথা কই) ফলগুৎ্পবে চক্ষুতে 
আবীর দিলে,__-“চোক্‌ গেল*-_-বলি) পরিষ্কার জল দেখিলে,_:“ফটিক জল*__ 
বলি) আবার ঘরের গৃহলক্ষণ মনের মত অলঙ্কার না পাইলে যখন মাঁনতর 


৩ 


৩৪ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ন্মরণিকা 


ভারী হন, তখন আমরা ঘোমট্টাটি খুলিয়া বলি -_“বউ কথা কও”। তবেকি 
পাখীর বুলির সঙ্গে আমাদের ভাষার সাদৃশ্য নাই? অবশ্য আছেই 1? অতএব 
কতকগুলি ভিন্ন জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সৌসাদৃশ্য দেখিয়। যদি এন্সপ 
সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, এককালে উহার! সকলেই একভাষী ও একজাতি-নিবিষ্ট না 
থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না, তবে পাখীর সঙ্গে আমাদের 
কুটুখ্িতা কেন না হইবে? কারণ পাখির বুপির সঙ্গের আমাদের অনেক বাক্যের 
বিলক্ষণ সৌপাদৃশ্ত আছে । 

ইউরোপে বিদ্যার বড় আদর । সেখানে আজ কাল প্রাচীন ভাষার সবিশেষ 
অনুশীলন চলিতেছে । পণ্ডিতের অনেক দৌঁখয়।, অনেক শুনিয়া অবশেষে 
একটি কল্পতরুর ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছেন -তাহার! সংস্ক ত শাস্ত্রের শাখ। অবলম্বন 
করিয়াছেন । এই দেঁবমাতৃক ভাষার শব্জগুলি সর্বফনপ্র। সংস্কৃত ব্যাকরণে 
শীবশিষ্টবূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে প্রায় সকল ভাষার শব্দগুল অনায়াসে সাধিতে পারা 
ষায়। সংস্কৃত শব্দের মত কোন ভাষার শব্ধ এত কোমল নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক 
নহে । উহাকে সংকুচিত কর, সম্প্রসারিত কর, ফিরা, থুরাও, কিছুতেই উহ 
ভাঙ্গিবে না, _-মচ.কাইবে না। এতএব অন্য ভাষার শ:বর লক্ষে সংস্কৃত শব্দে ষে 
সৌসাদৃষ্ঠ হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। শাব্দিকের! এখন এই প্রতিপাঁদন করিতেছেন 
বে, ঘেষে জাতির ভাষার কতকগুলি শবের সঙ্গে সংস্কৃত শবে সৌসাদুশ্ত আছে, 
মূলে তাহারা এক অভিন্নঙ্গাতি ছিল। ক'জেই আমরা দেখিতেছি-_গুণ হয়ে 
দোষ হইল বিদ্যার বিগ্ায়*-_সংস্কৃত শব্দের কোমনতাই পবিস্র আর্ধ্যঙজাতিকে 
য্নেচ্ছ জাতির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিতেছে । নরম দেখিলেই কলে তাহাকে 
চাপিয়া ধরে। ভারতের ত সব গিয়াছে, এখন জাতি ও ভাষ। টুকুও থাক! দায়-_ 
তাহাতে অনেকে আসিয়| ভাগ বসাইতেছেন । 

সংস্কত শাস্ত্র স্থশোভিত শব-_নিকুগ্গবনের “বউ কথ কও” পাধীর বুঁল। 
এই নিকৃঞ্কবন কোথাও বাকৃপল্নবে আলে! করিয়। আছে, কোথাও ভাবরসময় 
কুহ্থমমণ্জরীর গন্ধামোদে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে ;--আবার শাখার মধ্যে 
ব্যাকরণস্ত্র পাখীর রব,--মনে য1 ভাবিবে, সেই সুত্র তোমাকে তাই শুনাইবে। 
যমুনা পুলিনের কদম ডালে বসিয়। রাখাল-রাজ বীশাটি বাঁজাইতেন, ব্রজের 
রাখালে শুনত বাশী বলিতেছে--«আয় ভাই, গোঠে যাই, শ্যামলী ধবলী ডাকছে 
অই।” রাই গৃহকন্ম করিতেছেন--মন যমুনা তটে। বঁটা পাতিয়। বেসাতি 
কুচিতেছেন, আন মনে আওল কাটিয়া! ফেলেছেন,__ভ্রক্ষেপ নাই, কাণ তুলিয়া 
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কেবল এক যনে একধ্যানে ভাবিতেছেন -বীশী কি বলিতেছে ; রাই শুনিতেছেন-- 
“তোমার হয়ে আর কোথায় বা যাব রাই, বল প্রিয়ে আমি কার কাছে দাড়াই, 
হারাই বলে আমি সর্দাই বলি রাই, ধবলী চয়াই, বেড়াই তোমার গুণ গেয়ে 
বুন্দাবন ধাম ।” প্রাণের ছেলে বাখানে, যত বেল! হইতেছে, যশোর্ধারাণীর 
হয় ফাঁটিতেছে ; তিনি শুনিতেছেন-_-“আমায় দে মা জননি। ক্ষীর সর ননী, 
গোঠে গোঠে ফিরি, ক্ষুধায় সারা হই*। ধার যেমন প্রবৃত্তি, তিনি সেইরূপ 
শুনিতেছেন, তিনি পেইবূুপ আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হইতেছেন। বীশী কিন্ত 
'আপন সুরে ভোর । 

সংস্কৃত শব যাহা বলে, পে আপনার ধুলিই বলিতেছে। তবে তুমি যদি তাহা 
হইতে নৃতন কিছু বাহির করিতে পার; সেটি সংস্কৃতের নমনীয়তা; আর 
তোমাকে অধিক কি বলিব £--তোঁমার সেটা অপামান্ত গুণপনা। কুষ্ণানন্দ 
বিষ্ঠাবাচম্পতি নিখিল বিদ্যার পারদর্শী হইয়। কি করিতে পারিয়াছিলেন ? যদি 
জর্দণে জন্ম পরিগ্রহ করিতেন, তবে তাঁর এক আন। বিগ্ভাতে পৃথিবীর সমস্ত 
জাতিকে একছত্র করিতে পাঁরিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতের স্ত্রানগুস্থত্র 
ব্যবচ্ছেদ করিয়! অস্থি, চম্মঃ তত্ক পর্য্যন্ত তম্ন তন্ন কাঁরয়া দেখিলেন,--শেষ 
বিধবাবিবাহ আর বন বিবাহবাদ ভিন্ন আর তকিছু ক্ষমতায় আসল না। 
বাঁচম্পতি মহাশয়ের বাচম্পত্যই কাঙ্গালের ধন! সোমপ্রকাশের সম্পার্ক মহাশয় 
চিরকাল কলম পিপিতেছেন, কিন্ক কি করিতে পারিলেন? আর আমি ষে 
ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্রাঙ্ষণ দুপাত হং কং সং উন্টাইয়! লক্ব। লম্বা কথ। কই, আমিই 
বাকি করিতেছি? যদি আর দুহাত পশ্চিমে গিয়া জন্ম লইতাম, তবে এক এক 
কথ] কাহন দরে বিক্রয় হইত । কত জাতির জন্ম-কোঠী নিরূপণ করিতাম-- 
গঙ্গাজলের সঙ্গে কুপোদকের আদৃশ্য দেঁখাইতাম । কিন্তু, কি করিব ?--ষে দেশের 
ভাষা, সেই খানেই জন্ম লইয়াছি ;- বিদেশী হইতে পারি নাই, এ জীবনে 
শব্ধবিষ্যার মর্ম জান। হইল নাঃ মনের খেদ মনে রহিল । 

জগৎ চিত্র বিচিত্র বিবিধ পদার্থের ভাগ্ডার। সরলচরিত আদিম কবিগণ 
জগতের এক একটী বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেন ১ ভাব শ্রোতে মন ভাসিয়। 
উঠিত, কর্পনা-লহরীতে ছুলিতে থাকিতেন। কোন্‌ পদার্থের কিরূপ ঘটনার 
সঙ্গে সামগ্রন্ত রক্ষিত হইতে পারে, কতই তাহা ভাবিতেন। চন্দ্রে কলঙ্করেখা,_- 
ভাবুক কবি নৃতন জগতে নৃতন চক্ষে নৃতন ব্যাপার দেখিলেন, কেন এ কলঙ্ক ? 
--কবির চিত্তে নৃতন ভাব ভায়া উঠিল। চন্দ্রের হাসবৃদ্ধি আছে, অতএব 
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ক্ষয়রোগের লক্ষণ, কাজেই মৃগ কোলে না রাখিলে পীড়ার প্রতীকারের উপায় কি? 
তাই চন্দ্র মগ ধারণ করিয়া থাকেন,-_তাঁই জগতের নয়নানন্দ ন্থধাংশড কলঙ্ক দোষে 
দুষিত। 

যেখানে যেমন পদার্থের অবয়বের সঙ্গে যেমন ঘটন] সংগত হইতে পায়ে, 
সেখানে সেই প্রকার ঘটনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বাড়বাঘি, ইন্দ্র, মেঘ- 
গজ্জন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সকল আশ্চর্য বিষয়ের এক একটা কবিকল্পিত কারণ 
দেখা যাঁয়। পূর্বে পদার্থ বিশেষের উপর এক একটি কল্পনার সৃষ্টি হইয়া! গিয়াছে, 
তাহা এখন পুরাতন হইয়াছে, পুরাতনের আদ্র থাকে না। আজ কাল তাই 
কল্পনা-দেবী শবখাস্্র হইতে একটা নৃতন স্থাট্টির পত্তন করিতেছেন । 

শাৰিকেরা বলেন, অনেকগুলি জাতিযূলে এক অভিন্ন জাতি ছিল। কাল 
সহকারে তাহাদের ভাষার অনেক বিভিন্নতা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু অগ্যাপি অনেক 
শব্দের সৌসাদৃশ্ত দুষ্ট হয় । বিশেষতঃ আমি, তুমি প্রভৃতি সর্বনাম ; এক, ছুই 
প্রতৃতি সংখ্যাবাচক এবং পিতা, মাতা প্রভৃতি দ্বনম্পর্ক-বাচক শব্দগুলির বিলক্ষণ 
সৌসাদৃশ্থ দেখা যায়। যথা-_ 

সংস্কৃত পারসীক গ্রীক লাটিন জন্মণ ইংরাজি 


পিতা পদর্‌ পাটর পাঁটর ফাতের ফাদর 
মাতা মার মার মার মুতের  মদর 
ভ্রাতা ব্রাদর্‌ ফ্রা্িযা ফাটরু ক্রদের ব্রদর 
অহ্ম মা ১2 2) 2) আই 
তম তু নু টু ৮ দৌ। ই 
দি দো ড়ও ডুও ৮ টু 


পাঠকের গোচরার্থ এথানে কেবল এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল । আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি সংস্কৃত শব এত কোমল, নমনীয় ও হিতিস্বাপক যে উহা! ফিরাইলে, 
ঘুরাইলে অনেক প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে। মনুষ্তের কথা কি?--পশ্ 
পক্ষীর বুলির সঙ্গেও সংস্কৃত শব্দের অনেক সাদুশ্য দেখাইতে পারা যায়। 

বাঙ্গালি ইংরেজ মেঘ ছাগ গো পারপী সংস্কৃত 

মা মামা ম্যা ভ্যা হম্বা আমা অন্বা 

চাঁতকাদির বুলি পূর্বে কথিত হইয়াছে । উপরে পিতা, মাতা প্রভৃতি সংস্কৃত 
শবের অনুরূপ তরর্থ প্রতিপাদ্য অন্য অন্ত ভাষার যে সকল শব্ধ লিখিত হইয়াছে, 
সে সমূদীয়ে অনেক বর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সংস্কৃত পিতৃ, ইংরাজি ফাদ্র, 
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এখানে ও স্থানে ক, ত স্থানে দ, এবং খা স্বানে র হইয়াছে । পারসীক--পিদর 
এখানে ঝা স্থানে র এবং ত স্থানে দ হইয়াছে । গ্রীক পাটর, ত স্থানে ট এবং খ 
স্থানে র হইয়াছে। সর্বত্রই ইকারের লোপ হইয়াছে। সংস্কৃত অহম্‌। পারপীক 
মা, এখানে আদির ছুই বর্ণ অও হ এককালে লুপ্ত হইয়াছে, কেবল শেষের ম বর্ণটি 
দীর্ঘ হইয়াছে । হংরাজি--আই, এখানে কেবল আছ্য অকারটি আছে। সংস্কৃত-_ 
তবমূ, পারপীক তু-_এখানে (ব) এই বর্ণের সম্প্রসারণ (১) হইয়া উকার হইয়াছে 
এবং অপর দুইটি ভাষাতে ত বর্ণ স ও ট হইয়াছে । যদি সর্বত্র বর্ণ ব্যতিক্রম, 
বর্ণ লোপ, বর্ণাগম, বর্ণাবিপর্ধ্যয়, গু৭, বুদ্ধি, সম্প্রণারণ, (২) অসরূপ প্রত্যয়, 
শিপাতন এবং কৃরন্তের (৩) বাহুনক বিধির অন্থনরণ কর। যায়, তবে সংস্কৃত 
সা্ছারে সকন ভাষার শবের ব্যুৎপত্তি সিন্ধ হইতে পারে । সেটি সংস্কৃত ভাষারই 
গুণ। সংস্কৃত শব গন্তীর অথচ কোমল, আবার উহাকে রূপান্তরিত করিবার অনেক 
উপায় আছ, কাজেই নাঁনাঁজাতীয় ভাষার শবের সরূশ হইতে পারে। তবে 
আমর! এককালে এমন কথ! বণি না, যে কোন সংস্কৃত শব্ই অন্য ভাষায় প্রবেশ 
করে নাই। অবস্ত কার্য্যের অস্থরোধে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরম্পর ঘনিষ্ঠতা 


(১) ইক্যণঃ সন্প্রপারণম্‌। পা। ১।১। ৪৫। 
যবর স্থানে যেই উঝহয়, তাহাকে সপ্রনারপ বলে । 
(২) বাঁহসরপোহস্তিয়াম্‌। পা। ৩। ১। ৯৪। 
কোন ধাতুতে একটি প্রত্যয় প্রতিষেধ করিয়! অন্য প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করিলে ও 
প্রত্যয় প্রযুক্ত হইতে পারে । 
(৩) কচিৎ প্রবৃত্তিঃ কচিদপ্রবৃত্তিঃ 
কচিগ্থিভাষা কচিদন্দে । 
বিধেধিধানং বনুধা সমীক্ষ্য 
চতুবিধং বাস্থলকং বদন্তি। 
ককদন্তে অনেক প্রকার প্রত্যয় ব্যবস্থিত হয়। যেখানে কোন কোন প্রত্যয় 
প্রয়োগের নিয়ম নাই, সেখানে দেই দেই প্রত্যয় তবু ব্যবহ্থত হইতে পারে। 
আবার যেখানে &ঁ সকন প্রত্যয় প্রয়োগের বিধি আছে, সেধানে প্রযুক্ত নাও হহতে 
পারে। আবার কখন কখন উহাদের বিধান বিকল্পে হয়ঃ আবার কখন কখন এই 
তিন প্রকারের ও বিভিন্ন ব্যবহার হয়। এই চতুবিধ বিধানকে বাছছনক বলে। 
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জন্মে, তখন এক জাতির ভাষার শব অন্ত জাতিতে ব্যবহার করে। মুসলমানদের, 
রাজত্বকাল হইতে আমরা অনেক যাবনিক শব্ধ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি । আবার, 
এখন ইংরেজদের সময় কত ইংরাজি শব আমরা অহরহঃ কথা-বার্তায় ব্যবহার 
করি। ইংরাঁজেরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিলে এখানে আর ইংরেজ থাকিবে 
না, কিন্তু অনেক ইংরেজি শব থাকিয়। যাইবে । ইংরেজের! স্বর্দেশে চলিয়া যাইবেন, 
-এমনে করিয়াছ কি, তীহারা কেবল ভারতের রত্ব-রাঁজি লইয়াই লাগরের হাদয় 
আলে। করিতে করিতে ভাসিয়! যাইবেন ?--তা নয়। এদেশের অনেক শব 
তীহার্দের অন্থগমন করিবে । যদি সকল জাতির ইতিহাঁস ধ্বংস হইয়] যায়, তবে 
পাচ শত বৎসরের মধ্যে কোন বৈদেশিক বিগ্ভাবিশারদ অবতীর্ণ হইয়] সপ্রমাঁণ 
করিবেন - হিন্দু ও ইংরাজ মূলে এক অভিন্ন জাতি ছিল। 

শাব্িকদিগের মতে আর্ধ্যবংশীয়েরা ভারতবর্ষের আদিপিবাসী নহেন। তাহারা 
প্রথমে আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থলে বান করিতেন ৷ শাবিকেরা আর্য শব্ধের এক আশ্তর্যয 
বুৎপত্তি করিয়াছেন। (৪) লাঁটিন, গ্রীক, রুশ, ইংরাজি প্রভৃতি অনেকগুলি 
ইউরোপীয় ভাষায় হল ও কৃষি-বাঁচক কতবগুলি শব্দ আছে, তাহা অর- ধাতু 
হইতে নিষ্পন্ন | “এ অর ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ।” শাঁবিকের৷ অস্থুমান করেন 
যে, প্রথমে আধ্যেরা কৃষিকর্ম করিতেন, তাই তাহার্দিগকে আধ্য বলে। পাণিনীয় 
ধাতৃপাঠ ও কবিকল্দ্রম পাঠকরিয়াছি কিন্ধ অর্‌ ধাতু কোঁথাও দেখি নাই-_-অতএব 
শাব্ধিকদ্িগের মতে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নৃতন ধাতু ও নৃতন এব কল্পনা করা হয়। 
পাঁণিনি একটি শ্বত্রে লিখিতেছেন-_ 

অর্ধ্যঃ শ্বামিবৈশ্ঠয়োঃ | ৩1 ১। ১০৩। 

ধা ধাতুর অর্থ যাওয়া এবং প্রাপ্ত হওয়া (খ গতিপ্রাপণয়োঃ )। যখন হ্বামী 
এবং বৈশ্ঠ বুঝাইবে, তখন এঁ খধাতুর উত্তর ষৎ প্রত্যয় করিয়া অর্ধ্য *ব সিদ্ধ 
করিতে হইবে । বাণিজ্যের কারণ বৈশ্যের! দেশ বিদেশে যাইয়া থাকেন, তৎকারণে 
তাহাদিগকে অধ্য বলে (বাঁণিজ্যার দেশাস্তরঘৃচ্ছতীতি অধ্যঃ )। 

আবার এঁ খ ধাতুর অর্থ যখন প্রাপ্ত হওয়া হইবে? তখন উহার উত্তর ণাৎ প্রত্যয় 
করিয়৷ আর্ধ্য শব হয়। আর্ধ্যবংশীয়ের! ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির নিকট পূজা ও 


(8) 7,9010165 ০01) 1106 5019006 ০৫ 197780985 05 1427 140119 ; 
3005 ০০10781806৩ 88100027 ) শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দতের 'ভারতবর্ধায় 
উপাসক সম্প্রদায়” দেখ । 
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দান পাইতেন। এই জন্য তাহাদিগকে আধ্য বলিত। (আর্ষেযো ব্রাঙ্গণ: প্রাপ্তব্য 
ইত্যর্থঃ। ভট্টোজিদীক্ষিতঃ )। 
্রা্মণেরাই আধ্যজাতির মধ্যে প্রধান। তাহারা জীবিকানিব্বহের নিমিত্ত 
কখন কৃষিকর্্ঘ করেন নাই। সৃষ্টির শৈশবাবস্থায় ধখন আতিথ্যসৎকার ছিল না; 
কেহ অত্যাগত ক্ষুধাতুরকে আপনার অঞ্জিত কোন দ্রব্য দান করিত না; তৃষ্ার্ত 
হও ক্ষুধার্ত হও, শ্বয়ং তার জন্য চেষ্ট1! কর, যখন এইরূপে সকলেই স্ব শ্ব প্রধান ছিল, 
কেহ কাহারও সহামুতৃতি প্রত্যাশা করিত না, তখন আধ্যজাতির! পশু পালন 
করিতেন এবং বনের ফল, মূল, পত্রা্দি ভক্ষণ করিতেন ৷ উড়ি ধান্য ও অন্যান্ত 
ধান্যও ত্বভাবত: প্রচুর জন্মিত, কেবল পঙ্জন্যাদেব কৃপা করিলে খাগ্ঘসামগ্রীর কিছুই 
অসন্ভাব থাকিত না। 
ব্রাহ্মণেরা! যেরূপ ধর্মভীরু ছিলেন, তাহাতে কন্ম- কালে যে তীহারা চাষ 
করিতেন, এমন বিশ্বাস হয় না। আবার দশ জনের কুহুকে পড়িয়া যদি আমরা 
তেমন কথায় বিশ্বাস করি, তবে তাহাদের ধম্মকুঠতাঁকে অঙ্গহীন করা হয়। 
ভূমিকর্ধণের সময় কৃষক ভূমি ভেদ করিয়া, বৃক্ষ ছেদন করিয়া, এবং কৃমি কাঁটাদি 
নাশ করিয়া অনেক পাঁপে লিপ্ত হয়। সে কারণে ব্রাহ্মণের কষিকন্মে দোষ 
দেখাইতেছেন-- 
ব্রাহ্মণশ্চেৎ কৃষিং কুর্য্যাৎ তন্মহাদোষমাপ্নুয়াৎ | ( পরাশরঃ ) 
্রাঙ্মাণ কষিকর্্দম করিলে মহাপাতক হয় । 
কিন্তু যন্যপি কোন ব্রাহ্মণ কৃষিকম্ম' করেন, তবে স্বহস্তে করিবেন না, শূড্র কৃষক 
ঘারা চাষ করাইবেন-_ 
ষট কম্ম সহিতোবিপ্রঃ কষিকর্ম চ কারয়েৎ। ( পরাশরঃ ) 
্রাক্মণ ষট:কম্ম “সম্পন্ন হইয়া! কষিকর্্স করাইবেন। 
কৃষিকম্মের আনুষঙ্গিক গুরুতর দোষের কথ] কহিতেছেন-_. 
সম্বৎসরেণ যত পাঁপং মত্হ্যঘাতী সমাপ্ুুয়াৎ। 
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী ॥ 
মত্গ্যঘাতী জেলে এক বৎসরে যে পাপ করে, কৃষক লাঙ্গলের মুখে এক দিনে 
সেই পাপ করিয়। থাকে । 
ব্রাহ্মণ শৃন্রের দ্বারা চাষ করাইয়া লইবেন বটে, তবু ভূমিকর্ষণজাত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত চাই। সেই জন্য খলযজের ব্যবস্থা কর হইতেছে-_ 
কর্ষকঃ খলযজ্ঞেন সর্বপাপৈঃ প্রমূচ্যতে ৷ (পরাশয়ঃ ) 


৪০ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙগলাল মুখোপাধ্যায় ম্মরণিকা। 


খামারে ধান্ত দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । 

এইরপে ব্রাহ্মণের কৃষিকম্মের নিষেধ দেখা যায়। যে ব্রাহ্মণ আধ্যজাতির 
শ্রেষ্ট, তিনি কখন কৃষিকর্্সে লিপ্ত হন নাই, ইহা! যখন সপ্রমাণ হইতেছে, তখন 
আধ্যজাতীয়ের! কৃষিকার্ধ্য করিতেন বলিয়া! আর্ধ্যনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাব্বিক- 
দিগের এই বুযুৎপত্তি বিশ্বয়াবহ সন্দেহ নাই। যদি বল সভ্যতা উদ্দিত হইলে এই 
সকল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, উহাতে আধ্যবংশীয়দ্দিগের আদ্দিম অবস্থা ঠিক 
হয় না। সেকথা সত্য) কিন্তু অক্ষয় বাবু লিখিতেছেন--“মনুস্বের প্রথমে 
আসিয়াখণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন, এইরূপ একটি জনপ্রবাদ সর্বত্র প্রচলিত আছে।” 
কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আধ্য খাধিগণও ফল, মূল, কন্দ, নীবার এবং দুগ্ধ সেবন করিয়া 
প্রা ধারণ করিতেন, এ প্রবাদও কি সর্বত্র প্রথিত নাই? দুঝন্ত রাজ! কুলপতি 
কাশ্যপের তপোঁবনে প্রবেশ করিতেছেন, আশ্রমের নিকটে শুকপক্ষীর শাবকদিকের 
মুখ হইতে নীবরকণ। পড়িয়াছে দেখিয়াহি জানিতে পারিলেন-_-তপোবন অতি 
নিকটে__ 

নীবারাঃ শুকগর্তকোটরমুখত্রষ্টাস্তরূণাঁমধ: । ( অভিজ্ঞানশকুন্তলং ) 

ইউরোপীয় শাকের অন্য ভাষার সঙ্গে মেলন করিবার জন্য সচরাঁচর ষে 
সংস্কৃত শবগুলি উদ্ধত করিয়া থাকেন, সেগুলি বিশুদ্ধ ও মাঞ্জিত শব। সংস্কৃত 
ভাষ! যখন স্থশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটি নির্দিষ্ট প্রথালীতে আসিয়া দীড়াইয়াছিল, 
তখন মেই সকল শবের হ্তি হইয়াছে । কথাবার্তা মনের ভাব ব্যক্ত করিবার 
একটি সামান্য সন্কেতমাত্র, এ তাঁবিয়া আর্্যেরা যখন আর চুপ করিয়া ছিলেন না, 
ভাষা একটি উপাদেয় সামগ্রী ; ভাষাকে বেশ্ভূৃষায় সাজাইতে হয়, রদাল করিতে 
হয়, এ বোধ যখন তাহাদের হইয়াছিল সেই সময় এ সকল শবের গঠন হইয়াছে । 
মাস, গো, অশ্ব, বরাহ, ক্রমেলক ( উষ্ ), অবি, হংস, রাজা, রাজ্জী, নৌ, পিতৃব্য, 
বশ্রু, মধু প্রভৃতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শবগুলি কেবল যে প্রাচীন খধিগণ ব্যবহার করিয়া 
গিয়াছেন তা নয়, এধনও এ সমুদ্বায় শব্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি শাব্বিক- 
দিগের মত সমূলক ও প্রামাণিক বোধ কর, তবে বল দেঁখি-_যে যে জাতিকে 
আধ্যবংশসত্তৃত অস্ুমান করিতেছ, তাহার] কোন: কোন্‌ সময় আমার্ধিগকে ত্যাগ 
করিয়া স্থানান্তরে উপনিবেশ করিয়াছেন? কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ অন্ত 
জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সদৃশ দেখাইতেছ, তাহাই বলবৎ প্রমাণ, সেই 
প্রমাণের সহায়তায় বলিতেছ লাটিন, গ্রীক, কেন্টিক টিটোলিক প্রভৃতি জাতি 
আধ্যবংশসভূত। তবেদেখ তোমার প্রস্তাবিত তর্ক কি বলিয়া! ধিতেছে-- 
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আর্্যেরা যখন সংস্কৃত ভাষ! মান্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, যখন তাহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় জান হইয়াছিল 
ও ধাতু বিভক্তির জ্ঞান জন্সিয়াছিল, সেই সময়ে আর্য জাতি নানা সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হুইয়। দেশ বিদেশে উপনিবেশ করিয়াছিলেন । বাক্‌শক্তির সঙ্গে সংস্কৃত 
ভাষা তাহাদের অন্থগামিনী হইল । 

তোমার কথা মানিলাম। ভাল, এখন তোমার কথায় আস্থা প্রদর্পন 
করিতেছি _ক্ষতি নাই। কিন্তু দেখ দেখি চরম ফল কি হইয়া দাড়ায় । ভারত- 
বর্ষে সংস্কৃত শব। ভাঙ্গির। বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, গুজরাটি, তৈলঙগী, প্রভৃতি নানা 
ভাষ! হইয়াছে । এ ভাষাগুলিতে প্রস্থতি-সংস্কৃত ভাষার ম্পঈ&ট আকার ও অবয়ব 
প্রতীয়মান হয়। তত্ভিন্ন, ভারতে সেই আর্দিম সংস্কৃত ভাষার অদ্যাপি সমধিক 
চর্চা রহিয়াছে । এখন সংস্কৃত ভাঁষায় কথাবা্ত। হয় নাঁ, কিন্ত ভারতে তাঁহার 
অনুশীলনের ত্রুটি হয় নাই । তোমার কি এটি কৌতুককর বোঁধ হইতেছে না? 
দশটি সম্প্রদায় এক সংস্কৃত সম্বর লইয়া দশটি ভিন্ন দেশে উপনিবেশ করিলেন। 
ভার তবাসির1 যেমন, তাহারাও সেইরূপ--সকলের সমান ভাষা, সমান আচার 
ব্যবহার। আশ্চর্যের বিষয়,_-সংস্কৃত ভাঁষার অনুশীলন কেবল ভারতবাসীদের 
কাছেই থাকিয়া গেল;--আবার সংস্কৃত হইতে যে সকল শাখা-_-ভাষা উৎপন্ন 
হইল, ভারতেই মূল সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁহার্দের সাদৃশ্ঠ রহিল) অন্য দেশে আদিম 
সংস্কৃত ভাষার চর্চা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল,--আবার যে নৃতন ভাষার হৃষ্টি 
হইল, নংস্কৃতের সঙ্গে তার কিছুই সাদৃশ্ঠ নাই। বিদেশে সংস্কৃত ভাষার একখানি 
পুস্তকও নাই,__পৃবতন কোন চিহ্ন নাই। 

যদি বল ইউরোপে ধর্ম-বিপ্লব ও রাজ-বিপ্লব বশত: প্রাচীন আচার, ব্যবহার, 
ভাষা সমস্তই এককালে বিলুগ্ত হইয়া! গিয়াছে । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতে 
কি রাজ-বিপ্লব, ধর্্ম-বিপ্নৰ ঘটে নাই? বোধ করি ভারতের রক্গভূমিতে সমর- 
তরঙ্গ যত খেল] করিয়াছে, এখানে নান! সাম্প্রদায়িক ধশ্মের যত বিপ্রব ঘটিয়াছে, 
পৃথিবীর কোন খণ্ডের কোন অংশে কখন এমন ঘটে নাই । সেই অন্যই ত ভারত, 
একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে । হৃষ্টির প্রাককাল হইতে এখন পধ্যন্ত বিদেশীয় 
শ্রগণরূপ শনির দৃষ্টি ভারতকে কেবল দগ্ধ করিতেছে । তাহার উপর আবার 
ঘরাও বিবাদ--ভারতে আছে কি? দ্দিন দিন ভারত কেবল শ্রীহীন ও শক্তিহীন 
'হইয়া পড়িতেছে। এত বিভ্রাট ঘটিয়াছে. তবু তপোবনবামী খধিগণ বুকে করিয়া 
সংস্কৃতরত্ব রক্ষ। করিয়াছিলেন । অন্ত দেশেও যত বিদ্ব বিপত্তি ঘটুক না, যদি 
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সংস্কৃত তথাকার সম্পত্তি হইত, কোন না কোন সম্প্রদায়ে তাহার কিছু কিছু 
ধ্বংসাবশেষ থাকিত সন্দেহ নাই। 

আর এক কথা--প্রাচীন জাতিরদিগের বর্ণমালা] দেখ, লিখিবার ধরণ দেখ ।. 
আর্য, ইছদি, আরবি, পারপী এবং মিসর দেশীয়েরাই প্রাচীন জাতি । আর্ধ- 
ধিগের সংস্কত ভাষার অক্ষর সর্বাপেক্ষা অধিক এবং সংস্কৃত ভাষায় বাম দিক 
হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া যাইতে হয়। ইছর্দি, আরবী, পারসীর অক্ষর 
অপেক্ষাকৃত অনেক অন্ন এবং এ সকল ভাষায় দক্ষিণ দিক হইতে বাম ভাগে 
লিখিয়া আসিতে হয়। সংসারে সকল বিষয় কেবল উত্তরোত্তর উন্নতিমুখে 
ধাবিত হইতেছে । আজ একটি বিষয় একরূপ, কাল দেখিবে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙগ 
কিছু খাঁড়িয়াছে, আবার দশ বৎসর পরে দেখিবে, তাহার কোনখানে একটু 
অঙ্গহীনতা৷ নাই। কিন্তু উপরে যে সকল প্রাচীন জাতির কথা উল্লিখিত হুইল, 
তাহাদের সকলেরই স্বতন্্ ভাব । বাকট্রীয়। প্রভৃতি অঞ্চলে যদি আধ্য জাতির 
আদিম বাসস্থান হইত, তাহ! হইলে পারস্যদিগের বর্ণমালায় এবং লিখিবার ধরণে 
আমর! সংস্কৃতের অনেক সাদৃশ্ত দেখিতে পাইতাম । ছুই একটি শব এবং 
এঁতিহাসিক কোন উপন্তাসের উপর নির্ভর করিয়া অধিক বাগাড়ম্বর করা উচিত 
নহে। চারিদিক দেখিয়া বিচার করাও কর্তব্য । বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে 
লিখিয়া আসিতে যেমন সুবিধা হয়, তছিপরীত প্রণানীতে লিখিতে তেমন হবিধা 
হয়না । তবে বলিবে, অভ্যাসে সকলই সহজ হইতে পারে । সে কথা! সত্য ». 
কিন্ত বস্বতঃ প্রথমে কোনটি সহজ ও সুগম, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। 
এ ভিন্ন ষে ভাষায় অধিক বর্ণ, সেই ভাষাই অধিকতর মার্জিত ও বিশ্ুদ্ধ। মুখ 
নাসিক তালু প্রভৃতি বাগবস্তের প্রধত্ধে নানা প্রকার শব উচ্চারিত হইতে পারে। 
নান! প্রকার বর্ণ থাকিলে সেই সকল শব শুদ্ধরূপে লিখিতে পারা যায়।' 
ইংরাজিতে চ, ঠ, ধ প্রভৃতি অনেক বর্ণ নাই? এটি ইংয়াজী ভাষার অভাব ।। 
আজি কালি সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার শব লিখিবায় জন্য ছুই তিন ইংরাজি: 
বর্ণ একত্র করিয়া এ অভাব মোচন করিতে হইয়াছে । যে সকল জাতি প্রাচীন 
আধ্যবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এমন বিশ্বাস কর. কই তাহাদের বর্ণমালাতে ত 
কোন উন্নতি দেখা যায় না। উন্নতির কথাই কেন?--সংগ্কৃত অপেক্ষা সে সকল 
জাতির বর্ণ সর্বাংশে অসম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে যূল সংস্কৃত হইতে অনেক প্রকার 
বর্ণের নতি হইয়াছে-_বাঙ্গালা দেখ, উড়িয়া দেখ, গুক্ররাটি দেখ--এমন অনেক: 
আঁছে। কিন্ধ, সর্বত্রই মূল বর্ণের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে.। উর্দী;, আরবি,ও: 
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পারশী হইতে উৎপশ্ন) ইংরাজি, ফরাসি, জন্ম্ণণ প্রভৃতি ভাষার বর্ণ লাটিন ও 
শ্রী হুইতে উৎপন্ন। দেখ দেখি, মল ভাষার বর্ণের সঙ্গে এই সকল আধুনিক 
ভাষার বর্ণের সম্বন্ধ আছে কি না? টানে টানে, মাত্রায় মাত্রায় সন্্ধ ; লিখিবার 
সময়, উচ্চারণ করিবার সময় লৌহকীলকে সে সম্বন্ধ নিবন্ধ করা আছে। তবে 
ইংলগ্ডে ও জন্মণে প্রাচীন আর্ধ্যের! যাইয়া সং্কৃতের সঙ্গে সকল সক ঘুচাইলেন 
কেন? বিদেশে যাইয়া কি সব ভূলিলেন? পৈতৃক সম্পত্তি কি কিছুই রাঁখিলেন 
না 2-- সম্পর্কের নাম গন্ধাও রাখিলেন না? 
আমরা তবে ত ভারতবাসিদের প্রণংদা করিতে পারি। তাহারা পূর্বপুরুষদের 
পরিচয় বিশ্বৃত হন নাই, এখন সেই সংস্কৃত ভাষা কঠের মালা করিয়] রাখিয়াছেন। 
এখনও তীহারা পিতৃধন মাথায় করিয়া আছেন। না, এ পৌরুষের কথ নয়... 
লাভের বিষয়ও নয়? পিতৃধনে যাহার অধিকার, সেই আর্ধ্যসস্তানেরাই তাহা 
ভোগ করিতেছে। পিতৃপুরুষের নাম রক্ষা করা সন্তানেরই কর্তব্য কর্ম,__যে সন্তান, 
সে সেই কর্তব্য কর্ম স্মরণ রাখিবে ;--কাজেই অন্তে ভূলিবে। (ক্রমশঃ ) 
--কল্পদ্রম, পত্রিকা! থেকে সংকলিত । 


গ্রঘন আমাদের পাঠ্য বিযয় কি? 
শ্রী রঙ্গজলাল মুখোপাধ্যায় 


আমর! ম্বভাবতঃ বাগ্দেবীর বরপুত্র কবিতা স্থন্দরী বশগ! কািনীর স্তায় 
'আমাদের অন্ুণরণ কত্তিয়াছেন ; আমরাও তাহার যথাযোগ্য বেশতৃষার বিধান 
করিয়াছি । কাব্যের চরিত্র-চিত্রে বর্ণবিন্যাস করিতে ক্রটা করি নাই; আমাদিগের 
স্চ্যজানুষ্ঠ তুলিকা-তাঁড়নে কি হইয়াছে,__-মার কাঁজ নাই। কবিতা দেবী ষে 
আ'ভরণ পাইয়াছেন, তাই এখন খুলুন আর পরুন ; __-আ'র তাহার অঙ্গে হাত দিয়া 
কাজ নাই। দর্শন শাস্ত্রের আমরা যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়াছি, তিনিও 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন । আন্্মানিক শাস্্ান্ুচর্চায় কালক্ষেপ করিব, আর আমাদের 
তেমন অবসর'কৈ ; আমরা নিজ্জনে নিশ্চিন্ত মনে নিফর আঁমোদে কাঁলাতিপাত 
করিব, আর আমাদের তত অবকাশ নাই ৷ এখন ব্যবহারিক শাস্ত্রের অনুশীলন কর। 
যে বিদ্যার আলোচনায় দারিদ্র নির্দোক হইতে শিমুক্ত হইয়। সাংসারিক উন্নতি 
বিধান করিতে পারিবে এক্ষণে তাহাতে মনোনিবেশ কর। শাস্ত্ান্ছশীলন এবং 
পঠন পাঁঠন বিষয়ে যাবৎ আমাদের রুচি পরিবন্তিত না হইতেছে, তৎকাল পর্যস্ত 
আমাদের অবস্থারও উন্নতি নাই, _হিম-ররিষ্ট। কমলিনীর ন্যায় সৌভাগ্য লক্ষ্মী হুংখে 
-মুহামানা হইয়া আমাদের গৃহে অবস্থিতি করিবেন । 

ভারতের সথবিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত কর, নান! জাতি প্রন্ষুটিত পুষ্পদাম 
দেখিতে পাইবে, তাহাদের সৌরভ ভর: ভর- করিতেছে, ক্ষেত্র আলো করিয়। 
আছে ; কিন্ত তাহাদিগকে চয়ন করা যাঁয় না, তুলিতে গেলে পাপড়ী খসিয়। যাঁয়, 
তাহাতে মাল্যরচনা হয় না; তাই মালাকারের কোন কাজে আইসে না । দেখিলে 
চক্ষুর প্রীতি জন্মে_.এই কেবল স্থখ। আবীর মধু আছে, তাহার মদিরায় মন 
মাতিয়া উঠে ; কিন্ত পে মধু আহরণ করা যায় ন, তাহা মহৌষধের অগ্ুপানও হয় 
না। মধুকর গুঞতন্ধ্বণি করিতে করিতে শিশিরভারাবনস্ত্র পু্পভারে আপিয়া বসে, 
মধু সংগ্রহ করিতে পারে না। লেইকুস্থম সম্পত্তি বিফলে যায়, কালে তাহাতে 


(১) কল্পত্রমের কোন কোন পাঠক মহোদয় কৌতুককর প্রস্তাব লিখিবার 
নিমিত মধ্যে আমাকে নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিয়া থাকেন কিন্ত এই রুচি 
আমাদিগের অবনতি কারণ, তাহা! অনেকে ভাবিয়া! দেখেন নাই। 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা ৪৫, 


ফলও ধরে না। যণ্ডকোষ প্রকাশিত হইল, শুকাইল,_-ফল প্রদ্দান করিল নাঃ. 
কাহারও ক্ষুৎপিপাস। নিবারণ করিতে পারিন না। উর্বর ভূমিতে পুম্পবৃক্ষ 
জন্মিল, উর্বর] ভূমির কলোৎপার্দিনী শক্তির হাস হইল, কিন্ত ফল দিল ন]। 

আর্ধন্দিগের ফলগর্ভ| ধীশক্তি কেবল অন্ুমানকল্প পুষ্পরাশি প্রসব করিয়াছে, 
কিন্ত একটিও ব্যবহারিক বিদ্যা! উৎপার্দন করিতে পারে নাই । এই বার এই বহি 
এই লৌহ সেই- কিন্ত তবু আমরা বাপ্পপোতে নির্যাণ করিতে জানি না। আজ 
আমরা নৃতন এই অয়সমণির মুখ দেখিতেছি না; অয়সকে চিনি ? অযস্কান্ত লৌহকে 
বড় ভালবাসে, পাইলে অনুরাগভয়ে টানিয়া বসায়, তাহা আমরা অনেক দিন 
হইতে জানি, - প্রণয় কয় দিন লুকান থাকে? কিন্তু সেই অকপট পবিত্র প্রেম 
যে, দিঙ্‌ন্রিপণের পরিচায়ক, তাহা! ত আমর] বুঝি নাই । সেই প্রণয় যে, উত্তর 
দ্বিগ:ভাগস্থ ফ্ুবনক্ষত্রকে অঙ্গুলি ফিরাইয়া দেখাইয়া! দেয়,_“আমাদের ভালবাসা 
এরূপ নিশ্চন,”-এত দিন আমরা তাহা বুঝিয়াছি কই? বিছজ্জন কত শাস্ত্রে 
মস্তি থুরহিয়াছেন, মাথা ঘামাইয়াছেন, কই-_-একটি কম্পাসের স্থষ্টিও কেহ করিতে 
পারেন নাই ? ভারতবর্ষে অনুমানকল্প বিছ্যারই ভূরি আদর, ব্যবহারিক শাস্তান্ণীলনে 
কেহ কখন বুদ্ধি ব্যয় করেন নাই। 

এ দেশে বিছ্যান্ুদীলন ছিল না, এমত নহে। বিদ্যার আদর; বিগ্ভার গৌরব 
ভারতবাসিরা বিলক্ষণ জানিতেন; বিগ্াকে তাহারা দেবতা-তুল্য পূজনীয় জ্ঞান 
করিতেন। তাহার! মগ্ডলেশ্বর নৃপতি অপেক্ষাও পণ্ডিতের অধিক সমাদ্দার 
করিয়াছেন । কিন্কু তাহাদের বিগ্ান্ুরাগ এবং বিদ্যান্থশীলন কেবল ব্যসনে এবং 
আহ্মাণিক মুখোপভোগে পর্যবসিত হইয়াছে । চিরকাল বিগ্যালাপ করিলেন, 
নরম্বতীর সাধন! করিয়। শব্মন্ত্রে সিদ্ধ হইলেন; কিন্তু ফল কিছুই নাই। সে 
বিদ্ভার জ্যেতি নিকটস্থ কোন দ্রব্কে আলোকিত করিল না। সেজ্যোতি কোন 
নিশ্রত পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইল না। যিনি বি্যালাভ করিলেন, রাঁজছ্বার ভিন্ন 
তাহার গতি নাই, জীবিকা লাভেরও উপায় নাই । এক একটি উদ্ভট কবিতা] রচনা 
করিয়৷ রাজাকে আশীর্বাদ করিতেন । নৃপতি পারিষদ্গণ লইয়া আমোদে হাসিয়া 
ঢলিয়। পড়িতেন, কিঞ্চিৎ পারিতোধিক দিবার নিমিত্ত কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ 
করিতেন। বিষ্যাবত্বার চরম ফল এই, তাহার পৌরুষের পধ্যন্ত। ভাগ্যবান্‌ 
পুরুষদিগের গুণ'নকীর্তন এনং কৌতৃককর বাক্য ঘ্বার! তাহাদের মনৌরগরন করাই 
পণ্ডিতদিগের বিগ্যাশিক্ষার চরম উদ্দেশ্ত ছিল। ক্রমে তর্কশাস্ত্র,। জ্যোতিষ এবং 
আয্র্বেদ-বিগ্ঠার হৃষ্টি হইল বটে, কিন্ত তাহাতে অনুমানসিদ্ধ মীমাংসা লুতাতস্তর 


৪৬ শিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ন্মনণিকা 


স্থায় সর্বত্র শুত্রজান বিস্তার করিয়! আছে। পরীক্ষা ছারা কোন বিষয়ের ভ্রম- 

চুসংশোধন করিতে আমাদের তাত্বিকেরা কখন অগ্রদর হন নাই। সিদ্ধান্তপথে 
কোন সংশয় আসিয়া! উপস্থিত হইল, করপুটে কর্পনা-দেবীর সন্মুধে দীড়াইলেন। 
ভারতের প্রতি কেমন তাহার শুভদুষ্টি, তাত্বিকেরা অমনি একটা মীমাংসা করিয়! 
বসিলেন। গৃহে থাকিয়া কোটি যোজনের সংবাদ দিলেন। এদেশীয় চিন্তাশীল 
তাত্বিকের! অপামান্ত ধীশক্তিবলে অন্থমান-সিদ্ধ বিদ্যার যাদুশ উৎকর্ষ সাধন করিয়া 
গিয়াছেন, যদি বৈষয়িক ব্যাপারে তাহাদের মন নিবিষ্ট থাকিত এবং পদ পদার্থ ও 
তত্বনির্ণয় হেতু ষণ্ঘপি তাহার! যথোপযুক্ত পরীক্ষাকে সহায় করিতেন, তবে আজ 
কোন্‌ জাতি আমাদের সমকক্ষ হইতে পারিত ? 

আমরা অন্থসন্ধিৎস্থ এবং তত্বজিজ্ঞান্ন, সে পক্ষে আমাদের কোন দোষ নাই। 
কোন একটি অলৌকিক অদ্ভুত বিষয় দেঁখিলেই তাহার তত্বানুসন্ধানে অনিবার্য 
ওধসুক্য জন্মে । আমাদের দোষ আমরা কল্পনার প্ররোচন-বাক্যে ভুলি। আমরা 
অনুমানকে অত্যন্ত বিশ্বাস করি, অল্লেই আমাদের পরিতোষ হয়; অনুমান য! 
বলিলেন তাহাতেই সন্ধষ্ট হইয়া থাকিলাম। 

কি কারণে আমরা এস্থমানসিদ্ধ বিগ্তার এতাঁদুশ আদ্র করি? কায়িক 
শ্রমপাধ্য ব্যাপারে কি কারণে আমার্দের বিজাতীয় ওদান্ত। ইউরোপীয় 
পণ্তিতগণ (২ ) কহেন যে, ভারতের উপভোগ্য দ্রব্যের সচ্ছনতাই আলস্যের মুখ্য 
কারণ, এবং অলস ব্যক্তিরাই নিশ্চিন্ত চিতে আম্থমানিক বিষয়ের কল্পনা করিতে 
অবষর পায়। ভরতবাসীকে য্যপি অর্থাগমের কোন সছুপায় দেখাইয়] দাও, 
শ্র,সাধ্য হইলে অমনি বলিয়। বদিবেন--অত হঙ্গাম কে করে? 

এ কথা তুমি বল না, আমি বলি না; তোমার প্রতিবেশীকে বলিতে শুন, 
কিন্তু তাহারাও বলে না। তুমি, আমি ও অন্যান্ত সকলে, কেবল উপলক্ষ মাত্র, 
আলন্যই দীক্ষা্ুরু হইয়া সকলকে এমন কথা বলাইতেছে। কেন--আলন্ 
বলাইলে আমর! বলি কেন? ইঈদুশ অযৌতিক বাক্য আমাদের জিহ্বাগ্রে কেন 
উচ্চারিত হয়। শাক'যনে কষ্টেনষ্টে দিনপাত হইতেছে, তাই বলি; সে কারণ এ 
প্রকার অসদূশ (৩ )বাক্য উচ্চারণ করিতে কুন্তিত হই না। কিন্তু কোন প্রকারে 
জীবিকা লাভের উপাঁয় না দেখিলে, বিজ্ঞানের আহ্ৃকুল্য গ্রহণ করিতে হইত; 
হতরাং নানাদিকে বুদ্ধি প্রন্ফুটিত ও প্রসারিত হইয়া! পড়িত। 
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'পরন্ত ইউরে।পীয় তাত্বিকেরা আমাদের নিশ্চিন্ততা এবং আলস্যের যে রূপ 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তত্তিম্ম আমরা আর একটি বলবত্তর হেতু দেখিতেছি। 
কেন আমরা আত্মোংসর্গ করিয়া অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্তের পদানত হহয়। থাঁকি, 
তাহার আর একটি প্রধান কারণ আছে । নে কারণটির যখোচিত সন্থ্যবহার করা 
প্রশংসনীয় বটে, কিন্ধ অন্ধবহার তেমনি দ্বণার্থ ও উপহাসজনক। গোপন 
রাখিব না, বলি,__হিন্দুদিগের দৈবশক্তির প্রতি অচলা শ্রদ্ধার কথাই আমরা! 
উল্লেখ করিতেছি । হিন্দুর্দিগের বিষয়-ব্যাপারে, রোগ শোকে কিন্বা বিপত্তিকালেই 
হউক, যখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া পড়েন, তখন প্রতিবিধান চেষ্টা করেন,-- 
কিন্ধ দৈবানুটার দ্বারা, ম'নবশক্তিকে আর বিশ্বাস করেন না। বাত্যাবিক্ষু্ 
ক্ষিপ্ত শ্রোতশ্থিনীতে পুনঃপুনঃ যদ্যপি তরণী জলমগ্ন হয়, এমনি আমর] ভক্তিপরায়ণ 
ও সরলপ্রক্কৃতি লোক, নৌবিগ্ভায় এবং পোতনিম্মাণের উপকর্ষলাধনে কিছুতেই 
মনোনিবেশ করিব না. একাপনে নিরশনে পরিত্রাতা জগৎপতির কেবল নাম 
স্মরণ করিতে বপিব,_জপমাল ঘুরাইয়! দশ লক্ষ বার তাহাকে ডাকিতে থাকিব । 
তরুণী কেন জলমগ্র হইল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিরূপ উন্নতিবিধান করিলে, কি 
কৌশলে নৌকা চাঁলাইলে আর বিপদ ঘটিবে না, ক্ষুরছিত্যা্রভার ন্যায় ক্ষণকালের 
জন্যও সে চিন্তা চিদাকাশে উদ্দিত হইবে না? জলাধিষ্টাত্রী দেবতাচ্চ'না দ্বারাই 
বিশ্লোপশাস্তি করিব, এই আমাদের কামনা । কেহ উতৎকট রোগগ্রস্ত হইলেন, 
চিকিৎসকের চিত্ত চঞ্চন হইয়া উঠিল; তখন আর উপায় কি?--পুরোহিত 


(৩) স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। 
আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতের অবস্থ! সম্বন্ধে ষে প্রকার মত প্রকাশ 
করিতেছেন, বহুকাল পূর্বে উক্ত পণ্ডিতকূলতিলক সেই মত ব্যক্ত করিয় গিয়াছেন। 
সারউলিয়ম জোঙ্স জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন--পণ্ডিত। এদেশে ত এমন 
বুদ্ধিমান ও বিদ্বান আছেন, তবে বিজ্ঞানা্দি শাস্ত্রের অন্থণীনন নাই কেন? 
জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন উত্তর করিলেন,__বোধ হইতেছে. আপনাদের রাজ্য অত্যন্ত 
দরিদ্র । আমর! শাকান্ন ভোজন করি, সামান্য বস্ত্র পরিধান করি; আপনার নানা 
দুর্ণভ দ্রব্য ভোজন করেন, এবং নান! প্রকার দুর্ল্য বস্ত্র পরিধান করেন, 
তথাপি আমার্দের অপেক্ষা আপনি দরিদ্র । উদর জালায় কত দূরে আপিয়াছেন ! 
আমানের অভাব হ্নায়াসে বিদুরিত হয়» নহিলে আমরাও বিজ্ঞানবলে কতদূরে 
গিয়া! পড়িতে শিখিতাম। 
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বলিহোমার্ি দৈবক্রিয্না করিতে বসিলেন। যে বিপথকাল. অন্তঞ্জাতিকে নৃতন 
আবিক্ষিয়ার পথ প্রদর্শন করে; আমরা বনবাসী খধিকুমার--সংসারে আমাদের 
তিতিক্ষা, দৈবকার্ষ্যে অচল! ভক্তি,--সেই বিপৎ কাল আমাদিগকে ঈশ্বরকে 
রণ করাইয়া দেয়। দারুময় ক্ষুত্র তরণী প্রবল সাগরবেগ সহিতে অক্ষম; 
ভাঙ্গিয়৷ যায়, ভাঙ্গিয়া জলমঞ্ হয়; আমরা তাহা দেখিব না, ক্ষীণ উপাদানের, 
পোত সাগরের যোগ্য নহে, সে কথ! আমরা শুনিব না,__-দৈববলে তাহাকেই সাগরে 
ভাসাইব। আমর] দৈববলকেই সার ভাবিয়াছি, সিজ শক্তির প্রতি আমাদের 
আস্থ৷ নাই, সে কারণ আমর! সাংসারিক উন্নতি করিতে পারি না। এ্রণী-শত্তিকে 
সহায় করিয়া যাবৎ আমরা আত্মবিক্রম বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির প্রসারণ করিতে যত্তবান 
ন৷ হইব; ততৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের উন্নতি হইবে না। 

এক্ষণে আমাদের অবস্থার নিতান্ত অবনতি হইয়াছে । আর যে আমরা 
অনুমানপিদ্ধ রলবোধক, হান্তোদ্দীপক, কৃটার্থক কার্লনিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত 
থাকিব, সে দিন নাই। শিখিরোন্মধিত সখের শতাল অিয়মান হইয়াছে, নিবিড় 
কক্ঝটিকা সৌভাগ্যনুর্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । আর আমরা দুটি রসাত্মক প্লোক 
লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, ছুটি কৌতুককর উপন্যাস পাঠ করিয়! কাল 
কাটাইতে পারি না। “ঘটাকাশ* আর আমাদিগকে নিশ্চিন্ত রাখিতে পারিবে 
না; তৈলহ পাত্রের আধার হউক, আর পাত্রই তৈলের আধার হউক, সে অনর্থক, 
কচকচিতে আর আমাদের কোন ফলোর্দয় নাই। এখন সাংসারিক উন্নতিবিধায়ক 
ব্যবহারিক শাস্ত্র অন্থশীলন করা আবশ্তক। পাঠক! হংলগ্র এখন যদ্দরপ 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি দেখিতেছেন, লর্ড বেকনের পূর্বে তন্দীপের এমন অবস্থা ছিল না। 
তত্ানীন্তন ব্রিটিশজাতি আমাদের ন্তায় কেবল অন্ুমানসিদ্ধ কাল্পনিক তত্বান্থশীলনে 
অনুরক্ত ছিলেন, কুট তর্ক ও কূটমীমাংসাতেই ত্াহারাও সম্প্রীত হইতেন। স্থৃতরাং 
সমাজের অবস্থ। কিছুমাত্র মাজিত বা উন্নত হয় নাই। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক 
পণ্ডিতের কল্পনার বড় সোহাগের পুত্র ছিলেন ; কল্প না তাহাদের অঙ্গুলি ধরিয়া 
ধীরে ধীরে বলিতে শ্শিখাইতেন,_তাহাদেরও সমস্ত সিদ্ধান্তে কর্নার 
আকারেঙ্গিত প্রকাশিত আছে, সে কারণ আর্ধযজাতি অপেক্ষা তাহারাও উন্নতিমার্গে 
অধিক অগ্রপর হইতে পারেন নাই । যাহা হউক, গ্রীশ এবং রোমবাসিরা নানা 
বিষয়ের পরীক্ষা করিতেন, তজ্জন্য কোন কোন ব্যবহারিক বিগ্ঠায় তাহাদের 
গুণবস্তার এবং সামাজিক উপকারতার পরিচয় পাওয়া যায় । 

১৮২৩ অন্দে কলিকাতায় একটি উপযুক্ত বিদ্যালয় সংস্থাপনের করনা করা হয়। 
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বিদ্যালয়ে কি প্রকার বিদ্যা অধ্যাপিত হইবে, তদ্বিষয়ে মতবৈষম্য ঘটিতে লাগিল । 
যে পাশ্চাত্যজ্ঞান প্রগরে আজ আমাদের মুকুলিত নয়নযুগল প্রস্ফুটিত হইতেছে, 
তদানীন্তন বাঙ্গালির তাহার থোর বিছেষ্টা ছিলেন। তাহাদের এতাদৃশ দুঢতর 
কুসংস্কার ছিল যে, ঘুণাক্ষরেও হঠাৎ একটি ইংরাজি শব হিন্দুজাতির মনে প্রবেশ 
করিলে তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিয়া দিবে । সে কারণ সংস্থাপ্য বিগ্ালয়ে 
ষাহাতে সংস্কৃত এবং পারসিক বিগ্ভার অধ্যাপনা চলে অনেকেই তন্মতের পক্ষপাতী 
হইলেন । এ দেশে যাহাতে পাশ্চাত্যজ্ঞান প্রগরিত এবং ব্যবহারিক বিদ্যার 
অনুশীলন হইতে থাকে, তৎপক্ষে মৃত মহাত্মা রামমোহন রায় বিশেষ উদ্যোগী 
হুইলেন। (৪) সংস্কৃত বিদ্ান্ুশীলনে পাঠকেরা কিছুমাত্র সারগর্ভ জ্ঞানলাভ করিতে 
পারিবে না। যাহাতে এ দেশীয় লোকে গণিতশাস্ব, প্রাক ততত্ব, রসায়নবিদ্ধা» 
প্রাণীতত্ব প্রভৃতি মহোপকারী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন, তজ্ঞন্ত সাুনয় নির্ববন্ধ সহকারে 
রামমোহন রায় লর্ড অক্লাগুকে এক খানি পত্র লেখেন তিনি যে সমস্ত কারণ 
নিদ্দেশ করিয়াছিলেন, তর্বীবংই বিলক্ষণ সসার এবং যুক্তিসঙ্গত । 

এ দেশে সংস্কৃত শাস্বাধ্যয়ন করিয়। যিনি যতই কেন পাগ্ডিত্য লাত করুন না, 
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কিন্ত তদ্বারা মহুষ্যের অবস্থার কিছুই উন্নতি বিহিত হয় না। কেহ অলঙ্কারশান্ত্রে 
পণ্ডিত হইলেন; কাব্যের দোষ গুণের বিচার করিলেন, শবের বুাৎপত্তি সাধলেন, 
মর্ঈভেবক ছুইটি রসময় কবিতাঁয় মন মোহিত করিলেন। কে€ স্বতিশাস্্ে দক্ষ 
হইয়। পঞ্চবর্য বয়স্ক মৃত শূদ্র বালকের অগ্নিপৎকারধ্য বিধি আছে কি না, ত্রয়োদশীতে 
বার্তা ভোজন করিলে তাহার প্রায়শ্চিতত কি, এই সকল মাথামৃণ্ড কতকগুলো 
ব্যবস্থা দেখাইয়। দেন। যিনি সার্বভৌম নৈয়াঁয়িক হইলেন, তিনি ত একেবারে 
আলমাটা চাল করিয়া তুলিলেন। শিখার ঝাপটে, হাতের চাপটে, মুখের দাপটে 
আকাশ পাতাল ফাটাইয় দিলেন, এক ধূমের ব্যভিচার দেখাইয়া জগৎকে ধেশয়া 
দেখাইলেন। এইরূপ মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি সংস্কত শাস্ত্রের যতগুলি উচ্চ অঙ্গে 
বর্তমান আছে, তরন্থণীলনে সমাজের উপ্নতি বা ইষ্সিদ্ধি নাই। 
আমাদের বর্তমান অবনত অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইলে শ্রম এবং 
অধবসীয় সহকারে বিবিধ প্রক্কার ব্যবহারিক শান্ধের অনুশীলন করা চাই। 
সমাজের এতাঁদৃশ উৎ্পাদ দশায় য্ঘপি আমরা মিথ্যা আমোদে বিহ্বল থাকি তবে 
এই খানেই আধ্যজাতির অন্থিমকাল উপস্থিত। যেমন স্থ্মধুর গীতবাগ্ঠ শুনিলে 
দেহে বলাধান হয় না, ক্ষণকাঁলের জন্য মনের তৃপ্তি জন্মে এই মাত্র। আমাদের 
প্রচলিত অধীত্য সংস্কৃত শান্বগ্ুুলও তন্ত্রপ, তাহাতে ক্ষণিক মনের প্রীতি জন্মে, 
কিন্ত কোন প্রকার সাংদারিক উপকারসিদ্ধি হয় না। এক্ষণে প্রত্রতত্বান্ুশিলন, 
ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাপীতত্ব, রপাঁয়নবিগ্ভা, দেহতত্ব, গণিতশাস্তর প্রভৃতি 
বিচ্যাধ্যয়ন ন!-করিলে আমাদের কল্যাণ সাধনের আর উপায়ান্থর নাই। ভোজনান্তে 
যেমন অগ্লরসের ছিট। মুখের স্বাদ পরিবর্তন এবং পরিপাক ক্রিগ্নার অনুকূল, কিন্ত 
অভুক্ত ব্যক্তির অগ্ন ভোজন কেবল রোগের কারণ ; এখন কৌতুককর উপন্াস 
এবং কাব্যালোচনা আমাদের পক্ষে ঠিক তন্রপ হইয়াছে । সমাজের এই আসন্ন 
দশায় কাব্যাদি পাঠে মন্ুস্তকে কেবল বুথ! রসের রপিক করিয়া ফেলিবে, শ্রমসাধ্য 
প্রকৃত বিদ্যান্ুচচ্চীয় যত্ুবান্‌ হইতে দিবে না। নানাবিধ নীরস শাস্থান্থণীলনে 
চিত্ত ক্লান্ত হুইয়। পড়িলে সময়ে সময়ে ছুই এক খানি কাব্য পাঠ করিলে মনের 
ৃত্তি পুনরুত্িক্ত হইতে পারে, আবার নৃতন কার্ধ্যে মনোনিবেশ করিবার শকি 
জন্মে। 
সমাজের উৎপাদন্বণায় প্রত্বতত্বান্থণীলন মহোপকারী। যাহার পূর্বতন জাতীয় 
গৌরব ও প্রতিপত্তি নাই, তাহার অভিমানও নাই, তাহার আপন্ন চিত্তকে 
উত্তেজিত করিতে আর উগ্র উধও নাঁই। মহঘবংশজজাত কোন ব্যক্তি হীনাবস্থায় 
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পতিত হইলেও যগ্যপি তাহাকে একটি অমর্ধ্যার্দীর কথ! বল! যায়, অমনি তিনি 
বলিয়া উঠেন,__“জানিদ্‌ না, এখনও আমি মরি নাই? সেই পূর্ব প্রতিপত্তি 
স্মরণে তাহার হৃদয় অভিমানে স্কুরিত হইয়া! উঠে। তিনি আপনার কুলাগৌরব 
রক্ষা করিতে উৎসাহিত হন। যাহার এমন অভিমান নাই, নে মানুষ নয়--নিতাস্ত 
অপদার্থ, তাহার কিছুই নাই ( €)। 

জাশ্শণ রাজ্যের নিতান্ত পতনদশা ঘটিক্লাছিল, তাহার অতিশয় হীনবীধ্য এবং 
অকর্মন্য হইয়] পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্বক্কতকলাপের আলোচন! করিয়া, 
পূর্ণগৌরব, লইয়া আন্দোলন করিয়! দিন দিন নবোঁৎসছে উত্তেজিত হুইতে 
লাগিলেন, আজ তাহার! পৃথিবীর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য লইয়! উঠিয়াছেন। আমরা 
পূর্বপুরুষের সাহিত্যংসারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অস্তমিত গুণ গরিমার আলোচনা 
করিতেছি, খরোঞ্চ বীরশোণিত যেন আমাদের শিরাকে উত্তেজিত করিয় 
নাবাইয়া দিতেছে, আবার ঘেন সেই গভীর পাঞ্চজন্য নিনাদ হৃদয়ে আসিয়া 
প্রতিঘাত করিতেছে । বীরাত্মজ, বীরবংশধর, ভারতের বীরমাটার বরপুত্রেরা 
আজ ধুন্ায় ধূদর; আবার যেন সকলে বিক্ষারিতচক্ষে অঙ্গের ধৃলি ঝাড়িয়। 
উঠিতেছেন। কর্ণ পাতিয়। শুন দেখি, সেই কপিরধ্বজ রথের চক্র সংক্রমণজনিত 
ঘর্থর ঘোর সংঘর্ষধ্বনি শুনিতেছ না ?-আবার কি আখগুল-্রাস প্রচণ্ড গাণ্ডীব- 
নির্ধোধ কর্ণে আপিয়া বাজিতেছে না? মনকে নাচাইতেছে, আবার সেই বীরমদে 
মাতাইতেছে। আবার সেই শূরদর্পের বীজমন্ত্র কাণে আসিয়া পড়িয়া দিতেছে । 
নীরবে স্তন্ধ আছে--ক দিন থাকিবে? নিদ্র।-ভরগুক পক্ষপুট কতক্ষণ আলন্তে 
ঢুলিবে? এখনি নিদ্রাতঙ্গ হইবে, অঙ্গের সাপটে এখনি মেদনী ফটাইয়! দিবে। 

প্রত্ুতত্বান্থগীননে সমাজের এই গৌণ ফল। মুখ্যফল আর একটা আছে। 
সমাজে যাহা ভাল ছিল, এখনও থাঁক,-_ঘত্বপূর্বক তাহাঁকে ধরিয়া] থাকিব। যে 
তেজদ্ধর অগ্রিশ্ষুলিঙ্গবৎ জাতীয়ভাব নির্ববাণোনুখ হইয়। পড়িতেছে, পুনর্বার তাহাকে 
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সন্ধুক্ষিত করিব। যে সমস্ত আচরণ গ্লানিকর, সমাজ হইতে তাহাদিগকে বিদায় 
দিব। যাহা নাই, আধ্যপসমাজে এখনও যে সদাঁচরণ প্রবেশলাভ করে নাই, অপরের 
নিকট তাহা! খপ করিব। এই মুখা উন্দে্ত দিদ্ধির নিমিত্ত আমরা স্বজাতি 
পুরাবৃত্ত পাঠ করি । 

ইতিহাস মন্ুষ্তের উন্নতিমার্গের প্রধান পথপ্রণর্শক। কোন্‌ জাতি কি উপায়ে 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, কোন্‌ জাতির কীদুষ্ট দুর্নাত জন্ত অধঃপতন হইয়াছে, 
পুরাবৃত্ত আমাদিগকে সেই সকলের যথাযথ পরিচয় দিয়া থাকে। ইতিহাস 
আমাদিগের কাধ্যকলাপের আদর্শ, ইতিহাস দুষ্টে আমর! নিথিত্ে পূর্ববপরীক্ষিত 
পথে বিচরণ করিতে পারি । আমাদিগকে পুনংপুনঃ প্রথমাহুষ্ঠান হইতে কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতে হয় না, পুনঃপুন্ঃ আমাদিগকে অবিচা্যপথে প্রতারিত হইতে হয় 
না। পূর্বপুরুষের! পরীক্ষা দ্বারা যে পথ স্থগম দেখিনা গিয়াছেন, আমর! এককালে 
সেই পথে গিয়া! দাড়াইতে পারি। যে জাতির ইতিহাঁ নাই, তাহাদের সকলকেই 
নতুন নতুন পথে গিয়! কার্যারন্ত করিতে হ্য়, বাঁরম্বার ভ্রমে পড়িতে হয় 
উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে বিল হইয়া পড়ে। 

এখন প্রাণীতত্ব, রসায়ন বিদ্যা, উদ্তিজ্জতত্ব প্রভৃতি শাস্থের মহোপকারিতা, 
দেখুন। এই কয়েকটি বিগ্াশিক্ষার দূরতরবর্তী গৌঁণ ফল দেধাইবার আঁবশ্তকতা 
নাই, আমরা ইহার একটি নাক্ষাৎ ফল দেখাইতেছি । ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, 
কঁষিকাধ্যই এতদ্দেশীয় লোকের উপজীব্য । কিন্তু কুষিকার্যে মণ্ডল মহাশয়ের কৃষক 
যাহা করে তাহাই হয় । আলকাতরা অন্পিপ্ত তন্ন কৃষক সমূহ বুদ্ধিতে হস্তীর 
সুলতা বিধান করিতে করিতে, লাঙ্গল লইয়। কৃষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলসিল, বুদ্ধিতে 
বল, বিবেচনায় বল, সকল বিষয়ে সে বৃষেরই পশ্চাদ্গামী,__প্রত্যুষে উঠিয়! মাটে 
চাস দিতে চলিল। কোন্‌ দিকে যাইতেছে, জানে ; প্রত্যহ যে দ্দিকে যাঁয়, সেই 
দিকে যাইতেছে ; সে উত্তর পূর্ জানে না, প্রত্যহ যাতায়াত করে, তাই বুষতের 
নায় একটা দুটবন্ধ সংস্কার জন্মিয়াছে। সে ক্ষেত্রে গেল। প্রতি বৎমর তৃমি 
কর্ধণ করে, এবারও করিল ; ভূমিতে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাই গৃহে আনিল। 
অধিক ফসল হইল যর্ধি, লোকে বলিল এবার ন্জন্ম! ; অল্প ফসল হইল যদি, লোঁকে 
বলিল এবার দুর্বংপর । কেন ?--কলিতে বন্থমতীর শস্য হরিয়াছে। 

চাঁস হইল, চাঁসের ফলাফল এবং তাঁহার কারণ ব্যাখ্যা হইয়! গেল; কিন্ত কলির 
ধর্ম রোধ করিতে কেহ ঘত্ব করিল না। কে করিবে ?-_হস্তি-মূর্থ কৃষক তাহার কি 
জানে? পূর্বে খষিরা শ্বয়ং কষিকার্য্যের উন্নতি করিতেন ; এখন তাঁহারা সকাল, 
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মকাল গঙ্গান্নান করেন, শীর্দেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পুও টানিয়া ফেটি! করেন, গোহহ্যা 
হইলে শ্রায়শ্চিতের ব্যবস্থ। দেন। 

এই কৃষিকার্ষ্যে যথোচিত উপদেশ দিবার নিমিত্ত প্রথমে রসায়ন বিদ্যার 
আবশ্তক। কোন্‌ ভূমিতে কিরূপ সার গিলে ক্ষেত্রের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি হয়, রসায়ন 
বিজ্ঞান দ্বারা তাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে। কোন্‌ ভূমিতে কিরূপ শস্য কি! 
বুক্ষাদি প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে; কোন্‌ বীজের কিরূপ গুণ; কোন্‌ বীজ উতর 
ও কোন্‌ বীজ অপরুঃ, উত্ভিজ্জবিগ্ভা দ্বারা এই সমস্ত নিদ্গরিত হইয়া থাকে। 
কুষিকর্মোপযোগী মহিষার্দি কি রূপে সুস্থ ধাকিবে, শস্যে কীটার্দি লাগিলে কি 
কৌখলে তাহাদের ধ্ংস হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় প্রাণিতত্বের অধীন। 
আমেরিকাঁবাসী কৃ্কগণ এইরূপ বিজ্ঞান বলে কৃষিকাধ্য নির্বাহ করিয়া থাকে; 
তজ্জন্ত আজ তাহাদের সৌভাগ্যের পরিসীমা! নাই। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ প্রভৃতি বিগ্ভার উপকারিতা অকথনীয় । এই 
তাড়িতবার্তীবহ, এই বাপপপোত সকলি গণিত শাস্ত্রের এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান- 
বলে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইউরোপের আজ এত সমারোহ এত সুখ সমৃদ্ধি 
বিন্্রানান্থনীননই তাহার এচমাত্র উপায় । ইউরোপীয়ের! ষগ্যপি আজ আমাদের 
মত কেবল ব্যাকরণের সুত্র লইয়। বাস্ত থাকিতেন, টিকার উপর টিপ্লনী করিতেন, 
সংসারের অপারন্ব প্রতিপার্দন করিতেন, তবে কি আমরা তদ্দেশকে এতাদুশ সমদ্ধ 
দেখিতে পাইতাম? লর্ড বেকনের সময় পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের বড় 
একটা প্রভেদ ছিল না । অনর্থক বাগ.বিতগ্ডাই তাহাদের বিদ্াশিক্ষার সারভূত 
ছিল, অনর্থক বাঁগ.বিতগ্া। করিতে পারিলেই তাহাদের জীবনের উদ্দেট সিদ্ধ হইত ; 
স্থতরাং তৎকালে ইউরোপের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। যে দিন তথায় 
বিজ্ঞানালোচনার স্ুত্রপাত হইল, বান্প কলে করুণ ব্রন! আমিলেন, তাড়িতকলে 
পৌদ্ব|মিনী আসিলেন, কমল। আর কোথায় থাঁকিবেন1-- তিনিও বিজ্ঞানবলে 
ইউরোপের হিমার্ড মৃত্তিকায় আকুষ্ট হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্য লক্ষ্মী ইউরোপের 
মৃত্তিকা আলে করিয়া] বণিলেন। 

পাঠক! এখন আমাদের বর্তব্য কি, ক্ষণেক তাহা চিন্তা করিয়। দেখুন । 
আর কি নাটকখানি, নবেলখানি লিখিয়1 নিরস্ত থাক! উচিত? আপনাদদিগকে 
হ|সাইব, আপনাদিগের চিত্তাকর্ণ করিব, একজন বাহাদুর পুরুষ হইয়। উঠিব, তাই 
কি দুটা! কৌতুক ₹র গর লিখিয়! মনের খেদ মিটাইতে হয়? আপনাদের শু্ষমুখে 
হাসি আষিবে কেন? অন্তর্দাহে হুদয় দ্ধ হইতেছে, মুখে কি এক গণ্ষ জল দিলে 
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বিরস মুখ সরস হইয়া উঠে? এখন সকলে কায়মনোবাক্যে সারবান্‌ স্থপাঠ্য 
বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন! করুন ; যাহাতে আমাদের অবস্থা মার্জিত ও উন্নত 
হইতে পারে, এমন বিগ্ভার অন্থ্ধীনন করুন। বিজ্ঞানার্দি-শান্ত্র নীরস ও জটিল 
সন্দেহ নাই, সহজে বোধস্থ্গম হয় না; কিন্ত অধ্যবসায় সহকারে পাঠ করিলে 
সকলই অনায়াসসাধ্য হুইয়! পড়ে অভ্যাসের নিকটে সকলই পরাভৃত হয়। 


ভারকের মুখশ্রী। ফিরিবে, আপনাদের রুচি ফিরাইয়! সারবতী বিদ্যায় নিয়োজিক 
করুন। 


শ্রীরঙ্গলাল শর্দা 


“ব্যবসায়ীরা আয় ব্যয়ের হিসাব লিখিয়! রাখেন, আয় ব্যয় দেখিয়া 
তাহারা বাণিজ্যের লাতালাভ নিশ্চিন্ঠ করেন। ইতিহাস জাতীয় 
উন্নতি অবনতির দেই আয় ব্যয়ের হিসাব। এতবর্য পূর্বে 
বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীর সম্মান কেমন ছিল, নিজে আমর। আমাদের 
জমার ঘরে বাঁকী কাটিয় স্পষ্ট লাভানাভ বুঝিতে পারি ।” 


রঙগলাল মুখোপাধ্যায় 


* প্রবন্ধটি 'কল্পদ্রম' পত্জিকায় প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরঙ্গনাল শশ্মা এই নামে 
তিনি লেখক জীবনের প্রথম দিকে 'শন্মা” টাইটেল ব্যবহার করতেন। 


প্রসঙ্গ £ বিশ্বকোষ ও রন্তলাল মুখোপাধ্যায় 
ড. বারিদবরণ ঘোষ 


বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ প্রবর্তক ও ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিলাত 
ষাওয়ার মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য যোগম্থত্র আছে বলে আমার মনে হয়েছে । আগে 
সেকথাটি সবিনয়ে নিবেদন করি । ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাঠকদের 
নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কি কোনে! প্রয়োজন আছে? তার 
কস্কাবতী” অথবা তার ফোঁক্‌ল। দিগন্বর, ডমরুধর বা লুল্ুভূতের সঙ্গে পরিচয় নেই, 
এমন শিক্ষিত বাঙালী থাকে বলে আমি বিশ্বাস করি না। 

১৮৮১ গ্রীস্টান্দে ভ্রেলোক্যনাথ তদানীন্তন ভারত সরকারের রাজন্ববিভাগে 
চাকরি পান। ১৮৮২ এ্রস্টাৰে হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম শহরে একটি মহাঁমেলা 
বসানো হয়। সরকার 'ব্রৈনোক্যনাথকে দেই মেলায় ভারত সরকারের প্রতিনিধি 
যাবার জন্ত অন্থরোধ করেন। ত্রেলোক্যনাথের যাবার ইচ্ছে ছিল ষোল আনা। 
কিন্ত আত্মীয় স্বজনের বাদ সাধলেন বলে যাওয়া হল না। ধারা আপত্তি 
করেছিলেন তাদের মধ্যে তার অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম । 
আপনারা তাঁকে প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল ( তাই কি?) যা-ই বলুন--ঘটনার গতি 
এভাবেই চলছিল । শেষ অবধি আত্মীয়দের মতের বিরুদ্ধেই ১৮৮৬ গ্রীস্টাৰে 
ত্রৈলোকানাথ বিলাত গিয়েছিলেন। তশার এই বিলাত ষাত্রার প্রতিক্রিয়া 
“বিশ্বকোষে'ও এলে পড়েছিল । তার কথা পরে বলছি । 

ভ্রেলোক্যনাথ ১৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ যেতে পারলেন না বটে কিন্ত এ সময়ে 
তাঁকে একটি শিল্পপ্রব্যাদি উৎপাদনের তালিক1 তৈরি করে দেবার জন্তে ভারত 
সরকারের তরফ থেকে সম্ভবত ন্যার রিভার্স টমসনের অন্থরোধ জানান। সেই 
অনুরোধে সাড়া দিয়ে ত্রেলোক্যনাথ 4 0081) 7,150 ০01 [100191) /১:%- 
[88006800165 নামে একটি সরকারী তালিকা প্রণয়ন করে দেন। ভারতে 
কি কি ত্রব্য উৎপন্ন হয় তার তালিক! নির্মাণ করতে গিয়ে জেংলাকানাথ 
অভিধানের বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি মূলধন করেন । আমার মনে হয়, সে সময়েই 
ভার মনে বাংলায় একটি অভিধান ও কোথগ্রস্থ রচনার পরিকল্পনা উদ্দিত হয় এবং 
এবিষয়ে তিনি দাদ। রঙ্গলালের পূর্ণ সমর্থন পান। 
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রঙ্গনাল ছিলেন একজন বড় মানের চিকিৎ্সাবিদ এবং একজন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ 
পণ্ডিতও। তাদের বাঁড়ি ছিল চব্বিশ পরগণার শ্তামনগরের মাইল দুয়েক পূর্বদিকে 
রাহুতা গ্রামে । সেকালে অনেক বধিঞু গ্রামেই ছাঁপাখান। ছিল। গঙ্গাকিশোর 
ভট্টাচার্য তার নিবাঁস বহড়ু গ্রামে ছাপাখানা খুলেছিলেন। বনোয়ারিবাদের 
ছাঁপাখানাটি তো৷ পশ্চিমবঙ্গের অন্তম প্রাচীন ছাপাখানা । দাদাঠাকুরের 
ছাপাখানার কথাও অনেকের অজানা! নয়। রাহুতা৷ গ্রামেও মুখোপাধ্যায় ভাই 
দুটির চেষ্টায় একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল । অন্ুমান করি, এই ছাপাখানা 
হুত্রেই তাদের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশের ইচ্ছা প্রবলভাবে জাগরিত হয়েছিল। যদিও 
এই ছাপাখান। স্থত্রেই প্রতিবেশীদের কারও কারও অন্নপংস্থানের ব্যবস্থাও হয়েছির । 
এই ছাপাখানাতেই রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং ব্রৈলোক্যনাথের উদ্যোগে “বিশ্বকোষ 
ছাপার কাজ শুরু হয় যদিও পরবর্তী মুদ্রণের কাজ গ্রামের প্রেসে সম্পার্দিত না হয়ে 
কলকাতার «নং রামধন মিত্র লেনের এক প্রেসে স্থানান্তরিত হয়। সেই প্রেসেই 
পরে “বিশ্বকোষ প্রেদ নামে পরিচিত হয় । কিন্ধু বিশ্বকোষ” এন্র প্রথম খণ্ড খুললেই 
দেখতে পাওয়] যাবে, তার আখ্যানপত্রে 'রাহ্ছতা ৷ বিশ্বকোষ যন্থে শরাখালদান 
সুখোঁপাধ্যায় দারা মুদ্রিত ।,-_-এই পরিচয়টি। বিশ্বকোষের মত একটি গুকুগস্ভীর 
কাজ গ্রামের ছাপাখানায় মুদ্রিত হচ্ছে ভাবলে বিশ্ময় এবং আনন্দ--যুগপৎ ছুই 
অন্থভবহই ঘটে। নেখার কাজটি প্রধানত শুরু করেছিলেন ব্রেলোক্যনাথ কিন্ত 
রঙ্গলাল বহু প্রপঙ্গ রচনার ভার নিজের হাতে নেন। বিশেষত শরীর সন্বন্ধীয় 
প্রসঙ্গগুলি তাঁরই রচন। হওয়া স্বাভাবিক । অবস্ত সাহিত্য ও বিকাশের নান 
বিষয়ে ব্রেলোক্যনাথের অধিকার ছিল অবিসংবাঁদী । 

মোটামুটিভাবে কাজ চলছিল । “অ' বর্ণ দিয়ে শুরু হয়ে প্রণম খণ্ডের মুদ্রণ 
“অ* বর্ণেই শেষ হয় ৬৯৬ পুর্ঠায়। এর ৬৮৯-৬৯৪ পৃষ্ঠায় আছে 'অহিফেন? 
প্রসঙ্গ । মোটামুটি মনেকেই জানেন, যে ব্রৈলোক্যনাথ সরকারী চাকরি পেয়ে 
লগুনে চলে যান। ফিরে এসে সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকায় বিশ্বকোষের ছ্বিতীয় 
কাজ আর শুরু হয়নি। নগেন্জনাথ বন্থ বিশ্বকোষের শব্দ সংগ্রহের কাজে যুক্ত 
ছিলেন। অনেকে তখন তাঁকে বিশ্বকোষ সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে বলেন। 
তরুণ নগেন্দ্রনাথ যখন দ্বিধান্ধিত ছিলেন, তখন একদিন দেবী কঠৃঙ স্প্রে একাজ 
গ্রহণের জন্ত নাকি আদিষ্ট হন এবং তাঁরই ফলে তিনি পুনরায় বিশ্বকোষ প্রকাশ 
শুরু করেন। সে অন্যবিধ কথা---এখানে অপ্রাসজিক হবে । কিন্তু এসব তথ্যের 
মাঝখানে আয় একটি তথ্য গোঁপনে কাঞ্জ করেছিল। তারই ফলে রঙ্গলাল- 
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জ্েলোক্যা-সম্পার্দিত এই মহৎ সুচনাটির সমাধির দায়িত্ব অন্যের কাছে বর্তে যায়। 
সেটি এখানে নিবেদন করি। গ্রন্থমেলা” প্রকাশন সংস্থা প্রকাশিত “ভ্রেলোক্য 
রচনা সমগ্রা-এর প্রথম খণ্ডে ভ্রৈলাক্যনাথের পুত্র সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 
একটি শ্ৃতিকথা 'পিতৃস্ৃতি? নামে মুক্রিত হয়েছিল৷ এর “এচুশ" পৃষ্ঠায় স্ধীরকুমার 
বিশ্বকোষ প্রসঙ্গে নিয়োক্ত তথ্যটি প্রদান করেছেন--ত্রেলোক্যনাথ “তাহার দাদা 
রঙ্গলালের সহযোগিতায় রা'হুতা গ্রামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। 
******এই ছণপাখানাতেই বাবা ও জেঠা মহাশয়ের উদ্চোগে বিখ্যাত “বিশ্বকোষ 
ছাপা শুরু হইয়াছিল। কিন্ত কিছুদিন পরে ছাপাঁখানা ও বিশ্বকোষের স্বত্ব 
স্থানান্তরিত হইয়৷ যায়। এই সময় সরকারী কাজে বাবা পর পর দুইবার বিলাতে 
প্রেরিত হন। আমার জেঠা মহাঁশয় ছিলেন অত্যপ্ত ধর্মপ্রাণ ও গোঁড়া প্রকৃতির 
সান । তিনি বাবার এই বিলাত যাত্রা সমর্থন করিতে পারেন নাই। 

“জেঠা মহাশয় বাবাকে বিলাঁত যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু বাব! বলিলেন 
খে চাকুরীর খাতিরে তাহাকে যাইতেই হইবে। এই লইয়া আত্মীয়দের মধ্যে 
খুবই বাণানুবাদের হৃষ্টি হয়।"**কিন্ধ ইহার কিছুদিন পরই আবার যখন বিলাত 
যাইবার উদ্যোগে করিলেন তখন জেঠা মহাশয় রাগ করিয়া ৬নগেন্দ্রনাথ বাবু 
মহাশয়কে ডাকিয়। ছাপাখানা ও বিশ্বকোষের শ্বত্ব তাহার হাতে সমর্পণ করিলেন 
এবং স্গ্রাম ত্যাগ করিয়া বীরভূমের লাঘোষ! গ্রামে গিয়া ডাক্তারি করিতে 
লাগিলেন। নগেন্্রনাথ বাবু মহাশয় আশাদের গ্রামের বাড়ীতে যাতায়াত 
করিতেন । এইভাবে বিশ্বকোষ হস্তান্তরিত হইল ।” 

কাজেই ছুটি ব্যাপার ম্পষ্ট হল--(১) শ্বত্ব দান করলেন রঙ্গলাল --অতএব তিনিই 
ছিলেন বিশ্বকোষের প্রধান প্রবর্তক এবং প্রধান হ্বত্বাধিকারী ; (২) লাঘোষ৷ 
গ্রামে রঙ্গনালের চলে আপার প্রধান কারণ এই বিশ্বকোষ । আর অন্ততম 
সম্পাদকও তিনিই ছিলেন। বিশ্বকোঁষ_-১ম খণ্ড ১২৯৩ বঙ্গাঝে প্রকাশিত হয়। 
এই কোধগ্রন্থের বিষয়বস্ত এর আখ্যাপত্রে এইভাবে নির্দেশিত আছে £ “যাবতীয় 
সংস্কৃত বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারগ্ত, হিন্দী প্রভৃতি, 
তাষার চলিত শব$ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন আধুনিক ধর্মসপ্প্রদায় ও তাহাদের মত 
ও বিশ্বাস; মন্ুস্ততত্ব এবং আর্ধ ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত : বৈদিক, পৌরাণিক ও 
এঁতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, বেদ; বেদাঙ্গ, পুরাণ, অস্ত 
ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্তা, স্তায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উত্তিদ, রসায়ন, তৃতত্ব, 
প্রাণিতত্ব, বিজ্ঞান, আালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদিক ও হাকিমী মতে 
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চিকিংপা প্রণালী ও ব্যবস্থা; শিল্প, ইন্ত্রজাল, কষিতত্ব ; পাকবিদ্য। প্রভৃতি নানা . 
শান্ত্ের সারদংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান |” 

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সম্পার্দকছয় [শ্রীরঙগলাল মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীত্রেলাক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ] তাদের 'বিশ্বকোঁষ'-কে 'বৃহদভিধান,ও 
বলেছেন। বান্তবিকই এটি একই সঙ্গে বিশ্বকোষ এবং শব্াভিধানও তাই অ- 
কারাদি ক্রমে নাঁনা শবের ব্যুৎপত্তি, অর্থ নিরূপণ প্রভৃতিও করা হয়েছে। 
এন্সাইক্লোপীডিয়] ব্রিটানিকার' পুরানো সংস্করণ যারা দেখেছেন-_তীরাঁও তার 
এই আভিধানিক চরিত্র দেখেছেন নিশ্চয়ই । পরে তা পরিত্যক্ত হয়। 

বিশ্বকৌষে'র ৩-২৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি উপক্রমণিকায় এর সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য 
কথা পরিবেধষিত হয়েছে । যেমন “এই পুস্তক পানিনি প্রভৃত্রি যে সকল 
প্রত্যয়াদি গৃহীত হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা”ও আছে। বিভক্তি, বৎ, তদ্ধিত 
প্রত্যয়, হলন্ত ইত্যাদি, প্রয়োগের নানা বিধিনিয়ম নির্দেশিত হয়েছে । নান! 
বিচিত্র বিবয়, যেমন “অন্ধকৃপহত্যা' (পৃ. ৩৫১-৫২), মকড়ম চক্র, অষ্টাকষ্ট 
( একধরনের পাঁচঘরা ছকের খেল! ) প্রভৃতি প্রসঙ্গে এটি মূল্যবান। প্রয়োজন 
ক্ষেত্রে নানা ছবি ব্যবহার করে প্রসঙ্গগুলিকে সুম্প্ কর! হয়েছে । এক একটি. 
ছবি খুবই মূল্যবান ও দুর্নভ। যেমন “অকা” নামক আমাদের উপজাতিদের 
বর্ণনা প্রসঙ্গে যে ছবি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণে বল৷ হরেছে-_'এখানে 
মিজুমিস্সী-সর্দারের প্রতিযূত্ি দেওয়া হইল। অকা এবং মিশ্বীরা কি প্রকার সভ্য 
বেশভৃঘা পরিয়) থাকে এই চিজপট তাহীর প্রমাণ ।, এই ছবি তার! সংগ্রহ 
করেছিলেন ১২৯১ বঙ্গাবের কলিকাতা প্রনর্শনী থেকে । “অক্ষিজেন, অকৃ্ষিজেন,” 
--এই বিজ্ঞান প্রসঙ্গটি তার 87০1 0, দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । পরে 
£&001-কে বলা হয়েছে র্ঢহ্ল্মাংশ ও 100159016-কে স্বক্মাংশ বনে এদের 
8001715 6181) ও 15001500181 96151) বল! হয়েছে যথাক্রমে অ ১৫. ৯5 
এবং অ ৩১.৯২। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১-১০৫৭। ছবি আছে “অম্কর” এবং 
“অঙ্গামী নাগ?” প্রভৃতি প্রসঙ্গের সঙ্গেও । আমার মনে হয় শারীর বিজ্ঞান সম্পকিত 
প্রবন্ধাগুলি_ যেমন, অতিসার ( দীর্ঘপ্রবন্ধু ১৫*-১৫৮ ), অন্ত্রমোড়া (13911909198 
15079 সচিত্র), অন্ত্রবিরোধ (00501806190 01 65 ৮০619 ), অহিফেন 
( পৃ ৬০৯-১৪ ) প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিচয় রঙগনালেরই রচন] | 
[আরও নানাপ্রসঙ্গ এতো! এঁতিহাগিকভাবে মুগ্যবান যে ত1 লিখে শেষ কর! 
যায় না। “অলঙ্কার' প্রসঙ্গে মম্তকের অপঙ্কার হিসাবে গর্ভক, ললামক, আপীড়, 
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বালপাল্যা, পারিতথ্যা, হংসতিলক অথব। গলার হার হিসাবে বজ্রসঙ্কলিকা, 
'বৈকক্ষিক, ভ্রামর ব। নীললবণিক! প্রভৃতির নাম আমরা কজন জামি? আবার 
৩৫ম পৃষ্ঠায় 'অন্নদামঙ্জল' প্রসঙ্গে এমন তথ্যও নিবেদিত হয়েছে-__“অন্নদামজজল রচনা 
করিবার সময় কৃষ্ণচন্দ্র র/জ! জনৈক ব্রার্ষণকে লেখক নিযুক্ত করিয়। দ্রিয়াছিলেন। 
নীললণি সমাদর নামক জনৈক গাক্ক মধ্যে মধ্যে গানের স্থর দিতেন এবং 
অন্ন্দামঙ্গলের পাঁল। কণস্থ করিয়া রা1জসভায় গান করিতেন | 

আমাদের সৌভাগ্য নগেন্্রনাথ বস্থ বিশ্বকে1ষের পরবর্তী খগ্ুগুলি প্রকাশের 
দ্বায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভ।গ্য এই যে হঙগলাল ও ব্রেলোক্যনাথের প্রতিভার 
এই বিশেষ দিকের স্থচনা পর্ব মাত্র আমর জানল।ম--এর বিকাশ পবের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় হল না। তারা একে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ 
পেলে আমর] অন্য এক রঙ্গলাল ও ব্রেলোক্যকে পেতাম । 


“সহরে লোকেরা রাজিদিন নাকে কাপড় ঢাক। দিয়া বেড়ায়, 
এইজন্যই সশরীরে প্রত্যক্ষ নরক ভোগ আরম হইয়াছে। 
সন্ধযাকালে পাড়া গায়ের মজলিশে এই সকল তামাসার 
কথ] উচিত »আর ধমকে চগ্তী মগ্ুপ ফাটিয়। পড়িভ ।* 


ব্জলাল মুখোপাধ্যায় 


বরজলালের প্রাতিভার মোজিকহা 
ডঃ রমারগ্রন মুখোপাধ্যায় 


শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় একজন চিকিংসক হলেও তার মধ্যে আযুর্ধেদ 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য প্রতিভা, এ্ঁতিহামিকের হচ্ছ দৃষ্টি এবং মৌলিক 
গবেষণা পরিচালনার দক্ষতা যেভাবে একই সঙ্গে স্থান করে নিয়েছিল, তা সচরাচর 
অন্ত বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকের মধ দৃষ্টিগোচর হয় না। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ 
পদ্ধতির সঙ্গে তাকিকের যুক্তিবিদ্ঠার সমন্বয়, ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সমাজ 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতীর মিলন এবং সর্বোপরি প্রাচীন ভারতের এতিহের প্রতি সম্তরম- 
বোধের সঙ্গে বাস্তবচেতনার সমন্বয় তার ব্যাক্কিত্বকে যেমন একটি জটিন গ্রস্থি 
করে তুলছে, তেমনিই তার কল্পক্রম--এ প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাকেও গুরুত্ব এনে 
দিয়েছে । 

রঙ্গনালের ছিল ভারতবর্ষের এঁতি্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধ।। ভারতের 
জাতীয়ভাব ঘে বিরোধের মধ্যে নামঞ্জ সাধন এবং বনুর নিজন্ব মর্ধযার্দাকে স্বীকৃতি 
দিয়ে তাদের এঁক্যুত্রে গ্রথিত করা,__রঙ্গ নাল এসব বু পূর্বেই অন্থুধাবন করতে 
পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যেখানে অন্ত 
সংস্কতির সংঘাত হয়েছে সেখানেই ভারতীয় সংস্কণ্তর উৎকর্ষ তাঁর রচনায় 
স্থান করে নিতে পেরেছে । রঙ্গনালের রচন্ণর ভাৎপধ্য এবং গুরুত্ব অক্ধাবন করতে 
গেলে ভারতীয় সংস্কতর প্রতি প্রবন্ধকারের চিত্তের গভীর সম্বমবোধকে মনে 
'রাখন্তেই হয়। তার প্রবন্ধের উৎসই হচ্ছে এই সশ্রমবোধ ও শ্রন্ধা । 

"তুমিই কি পেই “দেবকীনন্দন” এই প্রবন্ধে রঙ্গলাল ইতিহাস বিশ্লেষণ করে 
প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতের হিন্দুধর্মের কৃষ্ণই বাইবেলে এবং 
্রীষটধর্মে গ্রীষ্টের রূপধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন । ভারতবর্ষের এ্রতিহাসিক 
দুষ্টি ছিল না,--তারভবর্ষে ইতিহাস নাই,--ভারতের ভূমি ইতিহাঁস সৃষ্টির পক্ষে 
উদর নয় _-এলব কথ। ধার। বলেন রঙ্গনাঁল তার্দের সংকীর্ণ দৃষ্টিকে ধিক্কার দেন। 
কারণ বৈদেশিক রাজবিপ্রবে ভারতের ইতিহাস বিনষ্ট হয়ে গেলেও কলহন, গোমদেব 
প্রভৃতি এঁতিহাসিকদের ইতিহাঁসম্থষ্ট এখনও সগৌরবে বিরাজমান । 

দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ পরবর্তীকালে শ্রীধর্ষের মধ্যে নিজের অনুপ্রবেশ ঘট হর! 
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্ষ্টর্নপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন,--এই তথ্যটি প্রমাণ করতে গিয়ে রঙ্গলাল কৃষ্ণ 
ও ্রীষ্টের চিত্রগত এবং কাহিনীগত ও সর্বোপরি লীলাগত কতকগুলি সাঁদুশ্যের 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ধণ করেছেন। কৃষ্ণের জীবনে যেমন অতিপ্রাকত্র 
সমাবেশ, গ্রীসের জীবনেও তেমনিই অতিপ্রাককতের হস্তম্পর্শ ঘটনাপ্রবাহকে 
পরিচালিত করেছে। দেবকীর গর্ভে গোলকপতি ভগবানের বিভূতি যখন প্রবিষ্ট. 
হোল তখনই কৃষ্ণের জন্ম হোল তেমনিই মেরীর গর্ভে যখন পরমেশ্বরের তেজ প্রবেশ 
করল, তখন যীশু বিগ্রহধারণ করলেন । কংসের ভয়ে ভীত বান্দর কারাগারে 
সগ্যপ্রন্থত কৃষ্ণকে গোপনে কারাগারের বাইরে নিয়ে গিয়ে নন্দের নিকট রেখে 
এলেন। যীশুর ভাগ্যেও এই দুর্টেবই ঘটল। মহারাজ হেরোড যখন সম্যোজাত 
শিশুর প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প, তখন দৈববানী হোল ; যীশুর পিত| যোসেফও 
সন্ভানকে স্থানান্তরিত করলেন। কৃষ্ণের সখার সংখ্যা দ্বাদশ ; যীশুর মুখ্য শিক্পদের. 
সংখ্যা বারো । কঞ্খ অরণ্যে ক্ষুধার্ত রাখালদের অন্ুদানে তৃপ্ত করলেন £ যীন্তও 
ষত্দামান্য রুটি ও মখন্তে পাঁচশো লোকের ক্ষুন্নিবৃতি করলেন। নিষাদের নিক্ষিপ্ধ 
বাণে অতফিতে কৃষ্ণের লোঁকান্তর ঘটল; বিধ্মীদের দ্বারা জ্রুশবিদ্ধ হয়ে যীন্তকেও 
লোকান্তরিত হতে হোল । 

এইভাবে কৃষ্ণ ও যীশুর কাহিনীগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য বিগ্লেষণ করে পরবর্তী 
পর্ধযায়ে রঙ্গনাল তার মৌলিক গবেগণাশক্তির পরিচয় দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন 
ষে কৃষ্ণের কাহিনী যীন্তর কাহিনী থেকে প্রাচীনতর | তাই যীশুকথা অবলম্বন 
করে কৃষ্তকথার রূপ লাঁভ কখনই সম্ভব নয়। যা! ঘটেছে তা হচ্ছে, ক$কথাকে 
অবলম্বন করেই পরবর্তী পর্য্যায়ে গ্রীটধর্মে ষী্তকথা ব্ূপলা'ভ করেছে। 

মহাভারতের যুদ্ধের আনুমানিক মমর নির্ধারণ করতে গিয়ে রঙ্গলাল “রামায়ণ 
ও মহাভাঁরত” শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, কলিধুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত 
হলে কুরুপাগুবের। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কলিষুগের সময়ের যে বর্ণনা 
পুরাণে পাওয়া যায় তা অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করলে এটা এসে পড়ে যে, 
্ষটপূর্ব ২৪৪৭ বৎসরে কুরুপাগণ্বেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন । প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ 
পানিনি গ্রষটপূর্ব ৪র্থ শতাবীতে জন্মগ্রহণ করে তীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, 
এমত সর্জন স্বীকৃত। পানিনির একটি সুত্রে শ্বগঠন প্রসঙ্গে বাহ্থদেব এবং 
অর্জনের উল্লেখ আছে । এইমত প্রমাণিত করে দেয় যে, বাস্থর্দে এবং অর্জন 
্রীষ্ের জন্মের বনপূর্বেই পৃথিবীতে আবিস্ভৃতি হয়েছিলেন এবং তাদের বিম্ময়কর- 
লীলার ঘ্বারা মাঁনবসমাজে স্থায়ী প্রতিষ্ঠ। অর্জন করেছিলেন । এই ছুটি তথ্যের 
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ভিত্তিতে রঙ্গনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন যে, গ্রীষ্টের বহুপূর্বেই 
ভারতবর্ধের কৃষ্ণ ধর্মের গ্লানি দূর করার জন্য মানবদেহ ধারণ করেছিলেন । 
তারপর বনুকান অভীত হলে খন ইছুদীর] বাণিজ্য বিস্তারের অনুরোধে ভারতবর্ষে 
এলেন তখন হিন্দুদের সঙ্গে তাদের চিন্তাধারার আদান প্রদান ঘটল। রঙ্গনাল 
মনে করেন স্বাভাবিকভাবেই এই ভাববিনিময়ের ফলম্বরূপ ক চরিত্রের বীজমন্ 
ইহুদীদের হায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করন। রঙ্গনান মনে করেন খে, ভারতীয়দের 
কখনই কল্পনার নৈন্ত ছিল না, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয়দের তো! নয়ই । 
তাঁদের হোমধেনু ছিল দুগ্ধ তী, জয়ভূমি ছিল শস্যোৎ্পার্দিনী এবং চিত্তভূমি ছিল 
প্রতিভাখালিনী ৷ কঙ্পলনাবুক্ষে যত ফল ধর! সম্ভব ততফলই প্রাচীন ভারতীয়দের 
কল্পনাবৃক্ষে ধরেছিল । নিজের! সেই ফলের আন্বা্দ গ্রহণ কর।র পর অন্যকে তারা 
তা দান করেন। গ্রীঃচরত এমনিভাবেই ইন্ছদীদের কাছে হিন্দুধর্মের দান। 

ভারতবর্ষের কাছ থেকে কৃক্ত5রিত্র যে পাশ্চাত্যভৃধণ্ডে সংক্রমিত হয়েছিল তার 
কারণ স্বরূপ রঙ্গনাল আরও কতকগুলি যুক্তিজালের অবতারণ! করেছেন। এই 
যুক্তিজলের বিশ্লেষণ তার শ্ষচ্ছবৃষ্টি এবং গভীর ইতিহাস চেতনাকেই জানিয়ে 
দেয়। প্রাসনকালে ভারতীয়েরা অন্যান্তস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করলেও পশ্চিম 
সম্পর্কে তাধের জ্ঞান সপ্পূর্ণ ছিল না। ভারতবর্ষের উপশিবেশ প্রধানতঃ স্থাপিত 
হয়েছিল পুর দেঁশগু'লতে । আলেকজ্াগুারের ভারতবর্য আক্রঘণের কিছুকাল 
পরে এদেশের বণি:কর। পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। এবং আগে 
এরা কখনও পারস্যে বা আরবে পদার্পণ করেন নি। ভারতবর্ষের বণিকেরা 
কিন্তু ন্বূর অতীত থেকেই পূর্ব সমৃদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এসে বাণিঙ্গ্য করতেন এবং 
কালক্রমে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন । সীতার সন্ধান করতে করতে 
বানরের যেসব স্থানে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে যবদীপ ও সুবর্ণ দ্বীপেরও উল্লেধ 
আছে। এসব প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্ধদের ভারতবর্ষের পূর্বদিকেই 
বেশী যাতায়াত ছিন। বাণিঞ্ের প্রয়োজনে কিংবা অন্ধ কারণে পশ্চিমদিকে 
এদের গতিবিধি ততট। ছিল না। আরব, পারণ্য প্রভৃতি দেশের অধিশাসীরা 
এদেশে এসে বাণিজ্য করতেন এবং বিনিময়ে বাঁণিজ্যগত ভ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতবর্ষের বিদ্যা, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতিও নিয়ে যেতেন। স্থতরাং জেরুজালেম 
বাসীদের পক্ষে কৃষ্ণ চরিত্রকে গ্রহণ করে গ্রীষ্টরূপে রূপান্তরিত কর এবং তাদের ধর্মের 
কেন্দ্রীয় চরিত্র বনে গ্রহণ কর] অম্থাভাবিক নয় । 

রঙ্গলাল ভারতীর সংস্কৃতি ও কল্পনার সাবলীলতার প্রাতি এই গভীর শ্রঞ্জাবোধ 
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ভার অন্তান্য প্রবন্ধেও আত্মপ্রকাশ করেছে । তীর “প্রাচীন অস্কপাত পদ্ধতিতে” 
'রঙ্গনাল স্পটই বলেছেন, মীম্গষ এ পর্য্যন্ত বুদ্ধি বলে যতগুলি বিদ্াকে উদ্ভাবিত 
করেছে সবগুলিই হচ্ছে ভারতের প্রস্তুত । এদের মধ্যে অবশ্ঠ কোনোটি ভারতবর্ষে 
হট পুষ্ট হয়েছে কোনোটি বা দেশান্তরে গিয়ে শ্রী সৌন্দর্য-হষমামণ্ডিত হয়ে মনোহর 
কলেবর পরিগ্রহ করেছে । ভারতবর্ষের প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতিও তার বিরাট 
বুদ্ধিবলের ফলশ্রতি। রঙ্গলাল মনে করেন, অঙ্কপাতপদ্ধাত বিশ্বসাহিত্যে 
ভারতবর্ষের একটি গুরুত্পূর্ণ অবর্ধান। ন'টি সংখ্যার সাহায্যে যে সমস্ত অঙ্ককে 
বোঝানে। হয় সেই ন,টি সংখ্যার উদ্তবই ব1 কেমন করে হোল-_এ সম্ধদ্ধও রঙ্গলাল 
দীর্ঘ আলোচনা! করেছেন। পানিনির ব্যাকরণে স্বরবর্ণের উল্লেখ বর্ণমালায় যেভাবে 
আছে তাকেই বঙ্গলাল অঙ্কপাত পদ্ধতির ভিত্তিভূমি বলে গ্রহণ করেছেন। পানিনি- 
'শুত্রে অ, ই, উ, ধা, ৯, এ, এ, ও, কেই মূল হ্বরবর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 
আরেকটি বর্ণ আছে যেটি হচ্ছে বিসর্গ । রঙ্গলাল মনে করেন যে, ভারতবর্ষে প্রথমে 
বর্ণবিশেষের দ্বারাই অঙ্কপাত করা হোতি। আর ১, ২ প্রভৃতি যে সংখ্যা! পরবর্তী 
পর্যায়ে উদ্ভাবিত হয়েছে তার হৃষ্টিও ম্বরবর্ণের লিপি থে.ক। ব্রাঙ্গীলিপিতে 
দ্বরবর্ণগুলির উল্লেখ যেভাবে হয় সেইভাবে স্বরবর্ণগুলিকে বিন্স্ত করলে সহজেই 
বোঝা যায় যে, ব্রাক্দীলিপির স্বরবর্ণগুলির সাংকেতিক চিহ্ন ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 
গিয়ে বর্তমানের ১, ২ প্রভৃতি সংখ্য'€র আকার ধারণ করেছে। রঙ্গলাল বেদ ও 
পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আরও দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা 
সংকলন এবং ব্যবকলন প্রক্রিয়ার দ্বারা অঙ্কপাত করতেন, যেমন নাকি করতেন 
প্রাচীন রোমকেরা । রোমে চার সংখ্যাকে বোঝাবার জন্য তেখা হয় % ; 
'অর্থাৎ পাচ সংখ্য] থেকে এক কমিয়ে দেবার কথাই লেখা হয়। ঠিক এমনিভাঁবেই 
রোমে ছয় সংখ্যা বোঝাবার জন্য লেখ! হয় %; অর্থাৎ পাচের সঙ্গে এক যোগ 
করে যেটা আসে সেটাকেই দেখানো হয়। এই পদ্ধতিটি ভারতীয়েরা বন্পূর্বেই 
প্রয়োগ করে গেছেন। তাঁরা ১৯ সংখ্যাকে বোঝাঁবার জন্য যে »বটি প্রয়োগ 
করেন তা হচ্ছে একোন বিংশতি, অর্থাৎ বিংশতির থেকে এক কম। তেমনি 
২১ সংখ্যা বোঝাবার জগ্ত ছাবিংশতি, ৯১ সংখ্যা বোঝাবার জন্য একনবতি লেখ! 
হয়। খথেদের মন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, ইন্দ্র সুশ্রবা রাজা কর্তৃক আক্রান্ত 
বিংশতি সংখ্যক জনপর্ধাধিপতিকে শক্রনাঁশক চত্রদ্ধারা বিন করেছিলেন । এখানে 
বিংশতি সংখ্য। অর্থাৎ ২৭ কে বোঝাবার জন্ত “দির্দশশ' শবের প্রয়োগ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ যে প্রক্রিয়াটি গৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে গুণক্রিয়। প্রক্রিয়া । এই প্রচলন 
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পরিভাষা! অগ্ঠাবধি প্রচলিত। যেমন গ্রাম্য কথায় বল হুয় একবিশ, ছৃবিশ 
ইত্যাদি । রঙ্গনাল এইভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সর্শান্ত্দর্শা স্ুবিজ্ঞ 
ভারতীয়েরা কেবল অঙ্ধনুত্রের বশবর্তী হয়ে সংকলন এবং ব্যবকলন প্রক্রিয়ার ঘারা 
অঙ্কপাঁতই করতেন না। তারা গণিতশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করে ত্বার অন্তনিহিত 
সুগম প্রণালী এবং মৌলিক তত্বেরও আবিষ্কার করেছিলেন । এই নবাবিষ্কৃত 
তথ্যই পরবর্তীকালে বিশ্বে পরিব্যাগ্ড হয়। তাই অশ্কপাতপদ্ধতি এবং আধুনিক 
গণিতশাস্ত্ের অন্তনিহিত মূল তথ্যগুলি মানব সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষের অন্যতম, 
মৌলিক অবদান। 

এই সমস্ত প্রবন্ধ বু বৎসর পূর্বে লেখা হয়েছে । রঙ্গনালের কোনো! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে আধুনিক গবেষণ। পন্ধতির সঙ্গে পরিচয়লাভের নুষোগ হয় নি। 
কীরতভৃষের প্রত্যন্ত প্রদেশের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে তিনি যেভাবে নিজের 
মননশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্ন্ধিৎপাকে প্রয়োগ করে নতুন তথ্য আবিষ্কার 
করেছেন তা সত্যিই বিশ্ময়কর। এই মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করার প্রক্রিয়ায় 
রঙ্গলাল কারো, সাহায্য পান নি। তীর প্রতিভাই ছিল একমাত্র মার্গনির্দেশক | 
এই প্রবন্ধগুলিতে যেমন রঙ্গলালের গভীরে ইতিহাসচেতনা ও গণিতরসিকতা 
আত্মপ্রকশে করেছে, তেমনি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মূল তথ্য সম্পর্কে 
সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে অন্ত অনেক প্রবন্ধে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
কর্ণ, রৌপ্য ও ভারতের আয়ব্য়। এসমস্ত দেখে বলতেই হয় যে রঙ্গলালের 
প্রতিভার ব্যাপ্তি ছিল অনন্তপাঁধারণ। তা৷ কেবল ইতিহাপ 'ও প্রাচীন ভারততত্বের 
ক্ষেত্রেই বিচরণ করে নি। অর্থনীতি; সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সমস্ত ক্ষেত্রেই 
স্বচ্ছন্দে বিহার করে যেখানে ভারতীয় মনীষার উৎকর্ষ লক্ষ্য করেছে সেখানেই তাকে 
তুলে ধরেছে । কারণ রঙ্গনাঁল ছিলেন খাঁটি ভারতীয় । ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও 
এ্রতিহের গর্বে তিনি সবসময় গর্ব অনুভব করতেন । তীর প্রতিভার লক্ষ্যই ছিল 
প্রাচীন ভারতের চিন্তাশক্তির মৌলিকতা৷ আবিষ্কার। এই আবিষ্কার ঘটাতে গিয়ে 
রঙ্গনাল নিজের প্রতিভার যে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা৷ বাাঁলীমাত্রের 
হাদয়েই তার স্থায়ী আঁসনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে । 


£বরাগযাবিপিঅ-াবিভার ও জলা 
ড. সুধীর কুমার করণ 


বাণালী জাতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী ছিল হ্বর্থযুগ ! মধ্য;গীয় অন্ধকার 
ভেদ করে প্রকাশিত হলো আলোকোজ্জন দিন। এক গতান্ছগতিক মিস্তরঙ্গ 
মননহীনতার মধ্যে আচ্ছন্ন বাঙালী জাতির জীবনে উনবিংশ শতাব্বীই অমৃত যাত্রার 
পথ নির্দেশক রূপে চিথ্তিত হয়ে গেল। ইংরাজী ভাষ। ও সাহিত্যের প্রবল 
প্রতিঘাতে তন্দ্রাতুর বাগালী জাতির প্রাণশক্তি আলোড়িত হয়ে উঠলো । 
“জাগিয়! উঠিন প্রাণ ।” নিঝ“রিনীর স্বপ্রভঙ্গ হলো। এই জাঁগরণকে অনেকেই 
রেনেশ[দ বা! নবজাগরণ নাম দ্রিয়েছেন ; অনেকে এই নবজাগরণকে সমগ্র বাঁগালী 
জাতির নবজাগরণ নাম দিতে কৃন্তিত। এই সব বিতর্ক থাকা সত্বেও এ কথ। 
কিছুতেই অন্বীকার করা যায় না যে, আধুনিক কালের বাঢালী জাতির উদ্ভব 
ঘটেছিল এই নতুনকরে জেগে ওঠা-বাগালী প্রাণপত্বাকে কেন্দ্র করেই। উনবিংশ 
শতাব্বীর ণতবৎ্দরের পরিপরে রামমোহন থেকে রবীন্্রনাথপর্যন্তও অনেকে পথিক ংই 
এই জাগরণের দিকৃ-নির্দেশিক । জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে যে বিরাট 
আলোড়ন দেখা দিল তা+ অভ্ভুতপূর্ব । সমুদ্রমস্থশের পরিণামে যেমন অমৃত-উৎসার, 
তেমনি বাঙালী চিত্তমস্থনের পরিণামে উৎসারিত হলো সাহিত্যরসের স্থধা। 
এই কথ। মনে রেখেহ রবীন্দ্রনাথ একপময় বলেছিলেন-_“পূর্বে কী ছিল এবং পরে 
কী পাইলাম তাহা দুই কানের সঙ্ধিন্থল দীড়াইয়া আমরা একমুহষ্ঠেই অন্থতব 
করিতে পারিলাম । কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই স্প্তি_ 
কোথায় গেল সেই “বিজয় বসন্ত' সেই 'গোলেবকা ওলি”, সেই বালক-ভুসানো কথা 
--কোথা হইতে আপিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্রা । 
বজদর্শন যেন তখন আধষাটের প্রথম বর্ধযার মতে। “সমাগতো। রাজবছুন্ন তধ্বনিঃ ৷ এবং 
ভাববর্ধণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ব বাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নিঝ“রিনী অকম্মাৎ 
দৃধনধারে পরিপূর্ণত। প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল । 
কত কাব্য, নাটক, উপন্তাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র* কত 
লংবান্দপত্র বঙ্গভূমিকে জ'গ্রত প্রভাত কল্রবে মৃধরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষ! 
হস! বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল ।” 

হু 
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প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের বিস্তৃত আকাশে তখন বহু জ্যোতিথের সমারোহ । 
একই সময়ে একই কালে এত বেশী কবি, মনীষী, সমাজবেত!) সাহিত্যিকের 
আবি9াব নিশ্চিতভাবে একটি বিশ্ময়কর ঘটনা । সব জ্যোতিষ্ক সমান ভাবে 
আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটায় না ; অনেক উচ্জন জ্যোতিষ্ষের আড়ালে ম্লান হয়ে যায় 
অনেক অল্লোজ্জল জ্যোতিষ্ক ; হয়তো-বা৷ কোন কোন জ্যোতিষ্ককে শান মনে হয়, 
__যর্ধিও তায় আলোক-বিচ্ছুরণের ক্ষমত। যথেষ্ট । কিন্ত এ কথ। নিশ্চিত ভাবেই 
বলতে পারি যে তাতে জ্যোতিফের মর্যাদা হানি ঘটে না। বস্ততঃ বিস্তাসাগর- 
বন্ধিমচন্ত্র-ধুহদন-রঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায়-হেমচন্দ্র-নবীনচন্তর-রবীন্দ্রনাথের প্রভায় বাঁওলা 
সাহিত্যের আকাশ এতই দ্যুতিময় হয়ে উঠেছিল যে, অন্যসব জ্যোতিষ 
অনুসন্ধান করার চেষ্টাও হয় নি। অনুসন্ধান করনেই দেখ! যেতো,--কম উজ্জল 
হলেও অনেক জ্ঞোতিষ্কই তাঁদের নিজন্ব পরিমণ্ডন রচনা করেছিল । বস্ততঃ 
সাহিত্যের ইতিহাসে,_.তাদের গৌপ-সাহিত্যিক নামে অভিহিত করা হয়েছে 
এবং সেই কারণে তাদের দিঁকে সহদয় দৃষ্টিপাতের কথাও চিন্তা করা হয় নি। 
কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রতিভাবান মনীষী এবং সন্বদয় কবিও। 
বস্ততঃ কাল বড় নিঠুর । পে কেবল উজ্জবন জ্যোতিষ্কের কথাই স্মরণ করায় । 
সম্ভবতঃ এই কারণেই কবিরত্ব রঙ্গ বাল মৃধোপাধ্যায়কে আমর ল্মরণে রাখতে 
পারিনি । সম্ভবতঃ আর এক রঙ্গলালের ন'ষের আড়ালে মুখোপাধ্যায় রঙ্গলাবকে 
আমর! ভূলেছি। এরজন্ত আমাদের নাগরিক মানপিকতাঁও কম দায়ী নয়.। 
বস্তুতঃ নগরের উজ্জন্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে থাকি ; কে আর মনে রাখে গ্রামের 
ঘালফুলকে । এ কথ। স্বীকার করতেই হয়, বঙ্ষিমচন্দ্র মধুহ্দন শ্বনামধন্ত ; এমন 
কি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে হেধ-নবীন-রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিঙ্িত হয়ে 
আছেন। এদের প্রতিভাকে অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না, কিস্ক এক্ষেত্রেও যেন 
ধনবাদী সমাজের সম্পদ-দাসত্বের অভিজ্ঞান,--তীদের প্রতিভাকে দ্রুতগামী করতে 
সাহায্য করেছে। বন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উদ্চপনস্থ রাজকর্মচারী, মধুস্থদন 
ব্যারিস্টার, নবীনচন্দ্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মী, দীনবন্ধু ডাকবিভাগের অধি* তা, হেমচন্দ্ 
ব্যবহারজীবী, রঙ্গনাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরকারী পর্দের উচ্চাসনে এস্রা কম বেশী 
প্রাতিভাবান এবং সম্পদশালীও। তাই প্রচারের ক্ষেতে তাদের প্রলাদ ছিল 
বিস্ৃত। এ'দের তুলনায় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় অবশ্তই গৌণ। কারণ দারিদের 
সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে আজীবন । বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করতে 
করতে এক সময় এসে পৌছেছিলেন বীরতৃমের ধ্াড়কা গ্রামে শিক্ষকতার জন্ত। 
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সেই স্থত্রেই বীরভ্মের লাঘোঁধা গ্রামে বপবাস। কখনও কাঁজ করেছেন টাকশালে 
কখনও পু!লশ-বিভাগের কেরানী 1 তারই মধ্যে চিকিৎল। বিষ্তায় দক্ষতা! অর্জন। 
প্রকৃতিগতভাবে যাষাঁবর এবং মনেপ্রাণে বৈরাগী রঙ্গনালের কাছে ত্যাগী 
সঙ্ন্যাসীর জীবনই ছিল কাম্য। তাঁই মনের দিক থেকেও তিনি প্রচারকামী 
ছিলেন না। তার --একমান্র কামন। ছিন--ধন নয়, মান নয়, আর এক মছৎ 
জীবন।” অসাধারণ কবিত্ব শক্তির মধিকারী, অসামান্য পাণ্ডিতত্যির অধিকারী, 
মানবহিতৈষী. জানতপন্থী, দরিদ্রবান্ধব রঙগনাল তাই প্রগর সীমার বাইরে থেকে 
গেলেন। যর্ধিও বা রঙ্গনালের নাম ম্মরণ করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে কবি 
হিসাবে নয়,-বিশ্বকোষের প্রবর্তক হিদাবে ;-_তাঁও প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব নগেন্্রনাথ 
বন্থুর নামের আড়ালে পরিক্ষীণ । প্র তপক্ষে এখনও যেমন মহানগরীস্ব না হলে, 
উপযুক্ত প্রচাঁর-মাধ্যম না পেলে গ্রা়বাগলার সাহিত্যসেবীরা গৌণ হয়ে থাকেন,__ 
রঙ্গ নাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল । তার গ্রামীন জীবন, গ্রাম-গ্রীতি অবশেষে 
তার প্রতিভাকে নাগরিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনুকূল হয়নি। 
একসময় কলকাতায় মুদ্রাযস্ত্র স্থাপন করেও তকে গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছিল 
মুদ্রাযস্ত্ররহ । বঙ্গাবাহুল্য _বারতৃমেই একসময় তিনি চিকিৎসকরূপে অনেক অর্থ 
উপার্জন করেছিলেন কিন্ধ সেই অর্থ তার মিজের ভোগের জন্য বরাদ্দ হয় নি; 
বাওনা ভাষা ও সাহিত্যের হিতার্থে মৃদরীযন্থ ক্রয় ক'রে জ্ঞানরাজ্যোর সীমানাকে 
বিস্তৃত করার জন্য “বিবকোষ' মুদ্রণে অগ্রপর হয়েছিলেন । 

রঙ্গলালের বন্ুব্যাপক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে অবস্থাই বোঝ। যায় যে 
তার মধ্যে মনীষা ও কবি প্রতিভার এক উদ্জ্বন মিলন ঘটেছিল । বলাবাহুল্য _ 
যুগে যুগে কধিত। র5ন। করার অস'ধারণ ক্ষমতাও তার ছিল। সে সব কবিতাঁকে 
কবিত। হিসেণে খগুরুহ দেওয়! হয় না বটে কিন্ত__-তার মধ্যে যে স্বতংস্ফুত্ততার 
প্রবাহ, বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা প্রয়োগের চাতুর্ধ তাঁকেই বা কী করে অস্বীকার করি। 
আচার্ধপ্রতিম ভঃ হরেক মুখোপাধ্যায় তার “গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থে তেমন 
কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করেছেন৷ বলাবানুন্য - এই ধরনের কবিতা রচন] করার 
জন্য কবিত্ব শক্তির সঙ্গে প্রত্াৎপন্নমতিত্তের সংযোগ লোনায় পোহাগার মতো । 

প্রক তপক্ষে রঙ্গনাল যে কবি হিপাবে অপরিচিত ছিলেন, তাও নয়। তার 
কবিতা এবং অন্যবিধ রটনাও এডুকেশন গেজেট, পোমপ্রকাশ প্রস্তুতি প্জিকায় 
প্রকাশিত হতো । কবিতা এবং কবি সম্পর্কে তার ধারণা খুবই স্পই ছিল। 

“কবি কি? করি আর' কিছুই নহেন, কেধল স্বভাঁবজ্ঞাপক | কবি হইব ইচ্ছা 
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করিয়া লেখনী ধারণ করিলেই কবি হইতে পারিবে না, কবির! এঁশ্বরিক না 
হউক কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে। যে কল্পনার আরাধন। করিয়া বেদব্যাস 
মহাভারত লিখিলেন, বাম্মীকি রামায়ণ লিখিলেন, কালিদাস বঘুবংশ 
কুমারদন্তব প্রভৃতি প্রকট করিলেন, সেক্সাসীয়ার ওথেলো, মযাকবেখ, হামলেট। 
রোমিও জুলিয়েট, ক্লিওপে্ প্রভৃতি লিখিলেন সেই কল্পনার পশ্চাৎ অন্থসরণ 
করিয়া কয় ব্যক্তি তাহাদের সমকক্ষ হইলেন ?.”**"*কবির হদগ্নে ও অন্তের 
হৃদয়ে অনেক প্রভে্দ। যিনি পৃথিবীর কেবল স্থধ সগ্ভোগ করিয়া আলিতেছেন 
একদিনের জন্তও চিন্তা করেন নাং, তিনি কবি হইবার যোগ্য নহেন। 
ধাহার হৃদয় ব্যথা পাইয়াছে ও ধাহার হৃদয়ে সকল ভাব প্রতিঘাত করিক্নাছে 
তিনিই কবি ।* 

এ বক্তব্য রঙ্ষনালের। অধুনা “কবি হইব হচ্ছ। করিলে” যেমন কবিতা 
নেখার জন্স অনেকেই ব্যপ্র, দেই উনবিংশ শতাঁবীতে কবিতাকে তেমন দৃষ্টিতে 
দেখা হতে। ন!। রহ্গনাল যথার্থ ই বলেহেন- “যাহার হদয় বাথ। পাহয়াছে ও 
ধাহার হৃদয়ে সকলভাব প্রতিঘাত করিয়াছে তিনিই কবি ।” 

রঙ্গরালের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর রচিত “বৈরাগ্য বিপিন 
বিহার" নামক কাবোর উপর আলোকপাত কর। যেতে পারে । গ্রন্থটির প্রকাশ 
কাল ১২৮৫ বঙ্গ (ইংরাজী ১৮৭৮ খুষ্টব) ? মুদ্রত হয়েছিল ভবানীপুর 
সোমপ্রকাশ ঘন্্ে। রহ্বনান, কাব্যট উৎসর্গ করেছিলেন পিতৃ!য শশিশেধর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে । উৎদর্গ পত্রে লেখ। ছিল-_ 

তাত । 

এই অভিনব কাব্যতুন্থম আপনার চরণে সমর্পন করিনাঁম।' 

প্রকতপক্ষে রহ্গনাল এক্ষেত্রে অভিনব শব্ধটর প্রয়াগ করেছিলেন সাশারণ 
বিশেষণ রূপে নয়। কাব)টির বিষয়বস্ত, ভাব এবং র১নারীতির মধ্যে অভিনবত্থ 
অবস্তই আছে। গ্রন্থটির প্রকাশকান ১২৮৫ বঙ্গাব্জ হলেও আনুমানিক রচনাকাল 
১২৭* বা ১২৬৯ বঙ্গাস্থ--অর্থৎ ইংরাজী ১০৬৩ বা ১৮৬৪ থুষ্টাব। রবীন্দ্রনাথের 
তখন শৈশব কাণ এবং কিছু পূর্ণেহ প্রকাশিত হয়েহে মাইকেল মধুন্ধন দূতের 
অমর গ্রস্থ মেঘনাদ বধ কাব্য । বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার প্রকাশ করেছিলেন তারহ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় । গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে 
রঙ্গনাল উক্ত কাব্যটি প্রকাশকালের ১৪/১৫ বত্নর আগে রচন! করেছিলেন। 
এ্রতিহানিক কারণেই ভূমিকাটি উদ্ধৃতি যোগ্য । মুখবন্ধে বল! হয়েছে। 


।বশ্বকোধ প্রবর্তক রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায় ক্ম্নণিক। ৬৯ 


“প্রায় ১৪1১৫ বংসর হইল আমার জ্যেঠাগ্রজ মহাশয় এই অভিনব কাব্যধানি 
রচনা করিয়। ফেলিয়! রাখিয়া ছিলেন। এখনি মুকিত বা! জনসমাজে 
প্রকাশ করিবার তীর ইচ্ছা ছিল না। সংপ্রতি একপিবস হস্ত লিখিত 
পুস্তকখানি আমার হন্তে পতিত হয় ; আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম বৈরাগ্য- 
বিপিন-বিহার বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অপূর্ব অত্যুত্রু্ট কাব্য । এখানি 
সর্বসাধারণে প্রকাশিত হওয়া আবগক ; বস্তত -অভিশিবেশ পূর্বক একবার 
পাঠ করি.লই কাব্যান্থরাগী সহদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন এই 
গ্রন্থের উদ্দেন্ট কিরূপ অপামান্ত কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ধ 
তথাপি আমি এক আমার রু'র উপরেই নির্ভর করিয়া! এই ব্যয়সাধ্য কার্ষে 
হস্তক্ষেপ করিতে পাহপী হইতে পারিলাম না। বঙগদেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত ও কাব্যান্থ্রাগী স্ুরুচিপম্পন্ন ব্যক্তিকে আমি এধানি দেখাই ; তাহারা 
পাঠ করিয়। পকেই দুক্তক:৯ হহার প্রশংসা করিয়াছেন । আমি সে 
সাহলেই উৎসাহিত হইয়া বৈরাগ্য-বিপিণ-বিহার মুদ্রিত ও প্রকাশ করিলাম । 
একণে কাব্য রপপ্রিয় পাঠকগণ এখানি পাঠ করিয়া স্থধী হইলেই আপনাকে 
কৃতার্থ বোধ করিব ।” 
হরিমোহনের এই মুখবন্ধ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, তৎকালীন অনেক পণ্ডিত 
কাব্যানুরাগী সুরু চিসম্পত ব্যক্তি কাশ্যটির প্রণংসা করেছিলেন, কিন্ক যে কোন কারণে 
হোক কাব্যটি বাওলাণাহিত্যে স্বায়ী আলনের অধিকারী হয় নি। কারণ হিসেবে 
অনুমান কর] যেতে পারে যে-_কাব্যটি যতই স্থলিখিত হোক না৷ কেন, কাব্যের 
বিষয় এবং তাব--উনবিংশ শতাবীর নেই “সব পাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে, একীস্ৃত হতে 
পারেনি । নৈরাগ্যচিস্তার চেয়ে চের বেশী ছিল ষণ প্রতিষ্ঠার চিন্তা । এ কথ। 
'অবশ্ঠই বলা যায় না যে, গেরুয়াধারী হলেও তিনি বৈরাগ্য প্রগরের জন্যই গ্রন্থখানি 
রচনা করেছিলেন । উদ্দে্ট ছিল ভোগের বাণন! থেকে মানুষের মনকে মুক্ত 
করার। ভোগের উপর বৈন্লাগ্য না এলে মনুস্ত্ববোধের প্রকাশ ঘটেনা । বলগাহীন 
যুগের অভিপ্রায় মাস্ষকে বিপথে পরিচালিত করে, ভারতবর্ষের এই চিরন্তন 
আদর্শকেই তিনি তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছিলেন । পার্ধিব স্থধলালনা ও 
ভোগবাদনার মধ্যে আনন্দ নেইত। অসংযমের মধ্যে কৌন মঙ্গন নেই। বিলাসী 
রাঁজ! প্রঞ্জাযুক্ের হিতসাধন করতে পারেন না; তাঁর উচিত নির্জনবনবাপে 
থেকে মন্ুস্ততববোধের উদোধন ঘটানো । 'নৈলে রাজার পাপে রাজ্য নাশ। 
বলাবাছন্য রঙজনাল সঙ্্যাপ গ্রহণের উপদেশ দেননি । গুহকে তিনি বর্জন 
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করতে বলেন নি কিন্ত ন্ছিক স্থধতভোগের বাসনাকেও তিনি গ্রহণ করতে বলেন 
নি। তাঁর এই বিশ্বাসই তাকে বৈরাগ্য বিপিন বিহার রচনায় উদ্ব-দ্ধ করেছিল। 
গরস্থাটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করলে দাড়ায় - গ্রন্থস্চনা ( কবিতা দেবীকে 
বন্দন! ), সচিব কর্তৃক রাজাকে উপদেশদান, রাঁজার শ্বপ্নদর্শন। তবন্ধী বেশে রাজার 
বনগমন, যোগারস্ত, ব্রহ্ম তত্বান্ুসন্ধান, স্ততিমঞ্জরী, যড়ধঝতু ও ত্রিকালের নুখ, 
তত্বদর্শন, প্রকৃতজ্ঞানলাভ, যোগভঞ্চনের জন্য রতির ছলনা, রাঁজরাণী ও মন্ত্রীর সঙ্গে 
রাজার সাক্ষাৎ ও রাজার প্রত্যাগমন । 
্রন্থম্থচনায় রঙ্গলাল কবিতা দেবীকে বন্দনা করেছেন । 
“কর অকিঞ্চন দাসে করুণা কটাক্ষ 
মধুময়ী কবিতা নুন্দররী ; 
করি মনে শঙ্কা; কিন্তু যদি দীন জানি 
দেহ ম! অভয়, পুজি তব পা দুখানি 
ঃসহ এ ভব-তাঁপ নিবারণ করি। 
তোমার প্রাপাদে মাগে। বল কে না ভাবে 
তৃপ্তিয়াছে আনন্ানন্দর | 
বররুচি, বরপুজ কালি্ধীস কবি 
[ ভারত সরসে কাব্য-পল্মোগ্ভান কবি ] 
সাজাতেন ও রাঙা চরণ নিরন্তর | 
আটটি স্তবকে এই বন্দনাগানের পরিসমাপ্তি ঘটেছে । ন্বভাবতঃই মধুহ্দনের 
কাব্য ভাষাও মেঘণাখবধের শ্বেততুঞ্জা বন্দনার কথা৷ মনে পড়ে। বস্বতঃ তিলোত্তমা 
সম্ভব কাব্য কিংবা মেতনাদবধ কাব্র প্রভাব তার উপর বর্তেছিল, এট! অসম্ভব 
নয়। কিন্ত অনুদরণ করলেও অল্গুকরণ করেননি । অমিজ্ত্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্তে তিনি 
প্রবহমান পয়ারের উপর সির্ভর করেছেন অন্তামিল রেখে । কবিতাঁদেবীকে বন্দনার 
ক্ষেত্রেও অভিনবত্ধ এনেছেন ছন্দে। প্রথম চরণটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন 
১৪-+-১০ মাত্রায় ; মিল রেখেছেন দ্বিতীয় ( আসলে প্রথম ) এবং পঞ্চম ( আসলে 
চতুর্থ) চরণে এবং দ্বিতীয় (ব। তৃতীয়) এবং তৃতীয় (ব] চতুর্থ) চরণের 
শেষে । 
প্রকৃত পক্ষে রঙ্গলাল যে ছন্দ বিষয়ে সি্হস্ত ছিলেন, তা বোবা যাঁয়, তাঁর 
কবিগার সাবলীল গতি দেখে । অন্তমিল রেখে পয়ারবদ্ধ চরণকে প্রবাহিত করে 
দেবার ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্টা লদ্গ্ণীয়। 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙগলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা ৭ ১ 


উদ্দাহরণ ; “সমরে অসংখ্য, চযৃচয় রিপুদলে 
জিনিল অনেক দেশ। বীরপুত্র বলে 
নাহি ফি হয়ে অভিমান বীরর্যভ ? 
ছাড়ে কি পৈত্রিক ভাব যৌবনে করভ ? 
বীর মাটি মাখি আটি কটির বসন 
রুদ্্রূপ বীরভদ্র, কররে ধারণ ; 
ম্পর্বাভরে আক্ফালিয়! ভীম ভূজবর 
গিরিতে আছাড়ি গিরি গুড়া গুড়া কর। 
উপরিউক্ত অংশটি সন সিংহাসন প্রাপ্ত অত্যাচারী রাজার প্রতি “নির্মল সদ 
গুণনিধি' গুণেন্্র সচিত্রের উপদেশ । রত্বপুরের রাজ। রাঁজারত্ব ধীর, প্রজাপুঃ প্রিয় 
শ্রী দিম্ধুর মৃত্যুর পরে সিংহাপন লাভ করেন রাজপুত্র বিরজাঙ্গ। বিরজাঙ্গ 
রাঁজকার্ষে মন ন! দিয়ে বিনানব্যননে মত্ত হয়ে পড়েন এমন কি নিজের জননীকেও 
ও কারারদ্ধ করে রাখেন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অবস্থায় মন্ত্রীর 
উপদেণধাণী শুনে রাজার হ্বায় পরিবর্তন ঘটে এবং বনে গিয়ে তত্বদর্শন সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করে “যথার্থ” রাজার মতো! পুনরায় ফিরে আসেন বিরজাঙ্গ। বন্তত: 
বৈরাগ্য বিপিন বিহার কাব্যে মন্ত্রীর ভূমিকা বিবেকের মতে! অনন্য । রাজবংশের 
হিতৈষী সদগুণের আঁকর নির্মল হৃদয় এই মন্ত্রী নৃতন রাজার আচরণে ব্যধিত হয়ে 
রাজাকে রাঁজোচিতগুণ লাভের উপদ্দেশ দিয়েছিলেন-_-যা৷ বিলান বৈভব, রমণীর 
লাশ্তলীলার মধ্যে পাওয়। যায় না । রাজা যখন বিরাগী হয়ে বলে যেতে চাইলেন, 
তখন মন্ত্রীই বেদন! অন্থভব করেছেন পিতার মতো হাদয় নিয়ে । 
*শুনি নৃমণির বাণী, ক্ষণেক নীরবে 
থাকি বীর মন্ত্রীবর, আরভ্ভিল1--+“তবে 
নিতান্ত তাপণ ব্রত করিবে গ্রহণ 
গুণধাম? ত্যজি রাজ্য পশিবে কানন? 
কিন্ত এ কঠোর ব্রত কেমনে সন্তবে, 
বৎস প্রামাধিক তোরে ? বল দেখি কবে 
দারুণ অরুণ তাপ সহে নবশীত 
স্বললিত দেহ? শ্রম-জন বিগলিত 
হয়, বাছা! আরোহি নিক্লীহ গজবাজি 
লইয়া কাঁমিনীত্রজ | ভ্রমিবে কেমনে 
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পদব্রজ বনাশ্রমে | বাজিবে চরণে 
কৃশাঙ্ক:র, কঞ্চর নিকর ; শিরে তাপ 
তপনে ঢালিবে ; কত জন্দ কলাপ 
গঞ্জিয়। বধিবে বারি, বহিবে প্রলয় 
ঝড় কভু । কে করিবে সান্তনা সয় 
হৃদয় তোমার সে অরণ্য মাঝে? হলে 
শ্রযাকুল ঢুলাবে চামার কৃতুহলে 
কে সেথায়? চাপিবে চরণ? তৃষ্কাতুর 
হলে, কে করিবে জল আনি রী রর 
তোর ?... & ৩৪৪ ৪৬৬ 
প্রকৃত পক্ষে রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায় মহানগরে বসে একান্তভাবে সাহিত্যচগর 

অনুকূল পরিমণ্ডলে দ্বিনাতিপাত করলে তার প্রতিভার দীপ্তি অনেক বেশী বিচ্ছুরিত 
হতো । জড়তাহীন হ্বতং্ফুর্ত কাব্য শৈলীর উদাহরণ রূপে বৈরাগ্য বিপিন 
বিহারের অনেক অংশই বিল্ময়কর বস্তুতঃ রঙ্গসাল যে যথার্থ কবি ছিলেন, এ কথ! 
স্বীকার করতেই হয়। লক্ষণীয় এই যে, শঙ্খ চয়নের ক্ষেত্রে এবং শব নির্মাণের 
ক্ষেত্রেও তিনি তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন । অন্থ্প্রাস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
তিনি কৃত্রিম অন্প্রাসের মোহে অকারণ শব্ধ সংযোজনের কৌশলকে পরিহার 
করেছেন বলে তার বাকৃভংগিমাকে কখনে! বাগাড়্র বলে মনে হয় না। বর্ণনার 
ক্ষেত্রেও তারঃরপহ্জনের ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়,_বখন তিনি বলেন-_পেজা 
তুলোর মতো ভেসে যাচ্ছে মেঘ, কখনও মেধে মেঘে নানা রঙের মেলা, কখন 
আকাশের সর্বাঙ্গে মাণিকের মাল! ঝলমল করে ;) কখন ভয় দেখায় অদ্ধকার ; এই 
আলে! আর অন্ধকার নিয়েই কি মানুষের জীবন? 

“ফুটেছে কার্পাস যেন আকাশ জুড়িয়া। 

কতু নান! বর্ণে মেঘ যাঁওরে ভাসিয়। ৷ 

কখন মাণিকমালা ফুটে দেহময়, 

কখন আধার সব দেখে ডর হয় ! 

তেমতি কি অবনীতে জীবের জীবন, 

সুখে দুঃখে জড়িত রেখেছে অন্থন্ষণ 


হরিদাস সাধুঃ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
ড. কিশোরীরপ্জন দাশ 
সম্পাদক, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ 


ংল' সন ১৩০৮, : ইংরেজী ১৯৮২ )। রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায়ের ১৩৯ তম 
স্মুরণোৎ্সব ও তদুপলক্ষে বীরতৃম সাহিত্য পরিষদের পক্ষে রঙ্গনান স্বতি সংখ্যা 
প্রকাশ মানসে আমি আর পরিষদের অন্ততম সদ জনাব সিরাজুল হক সাহেব 
গিয়েছিলাম লাঘোষ! গ্রামে । মমুরাক্ষীর তীরে লাঁভপুর থানার অন্তর্গত এই 
লাঘোষা গ্রামটি একদা ছিল দুর্গম এখনও যে স্থগয দেকথা বল! যায় না। 
এই গ্রামে “বিশ্বকোষ প্রবর্তক", “কাব্যরত্বাকর” রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (আবির্ভাব - 
১২৫০ বঙ্গাব্', ২৪শে আধাঢ় _রাসত1, ২৪ পরগণ। এবং তিরোভাব-_-১৩১৬ বঙ্ান্ 
১৭হ কাতিক, লাবোষা, বীরভূম |) মহাশয় শেষশয্যা পেতেছিলেন। সেখানে 
তার সমাধি ই বিচিন্রকর্মা প্রতিভার সাহিত্যিক-মণীষী ও যোগীতপন্বীর স্ৃতি 
বহন করছে । শশ্য ফেত্রের পাশে কীচা রাস্তার ধারে পাকা উন্মুক্ত সমাধির গায়ে 
খোরদিত আছে _- 
“ঘটস্থং যাঁদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তাদৃশম্‌। 
নষ্টে দেহে তথেবাত্মা সমরূপো৷ বিরাজতে ॥* 
__রঙগল!ল মুখোপাধ্যায় 
( ১৭ই কাঁতিক ১১৬ বঙ্গান্) 
--ঙগলাল স্বৃতিসংখ্যা বীরভূমিতে ( ১৩৮৮৪ ফাল্গুন ) প্রকাশিত নানা নিবন্ধে 
তাঁর বিচিত্র জীবনকর্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে । ২৪-পরগণার নৈহাটি খানার 
রাহ্ুত গ্রামের পিত] বিশ্বস্তরের ও মাত ভবহ্থন্দরীর জ্যেষ্টপুত্র রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
কিভাবে ত্রয়বিংশতি বর্ষ বয়সে বীরভূমের দীড়ক] গ্রামে শিক্ষকতাঁকর্মে নিযুক্ত 
হয়ে পরে লাধোষায় চিকিৎ্সকরপে শেষজীবন অতিবাহিত করেন এবং স্বেচ্ছায় 
শেষ ভূমিশয্যা পেতে নেন তার উল্লেখ এ স্বতিনংখ্যায় পাওয়া যায়। এ 
সংখ্যায় বর্তমান নিবন্ধকার “কবি রঙ্গ সাল মুখোপাধ্যায়ের ধর্মমত” বন্ধে রঙ্গনালের 
সমাধিফলকে উত্ৎকীর্ণ শ্লোকের ব্যাখ্যায় “মহাযোগী” রঙ্গ নালের পরিচয় দিয়েছিলেন । 
শ্লোকের প্রথমাংশ-_“বিশ্বকোষ প্রবর্তক", দ্য়াসিদ্ধু' ও “মহাযষোগী' রঙ্গলালের 
বিশ্ববাসীর হৃদয়ে চিরজীবী হওয়ার বাপন! প্রকাশিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশে 
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যে'গী মহাআার বিহ্বচতনার মর্মার্থ বোধষিত হয়েছে। তার চরিত্র মাহাত্য 
থ্যাপক গ্নোকে গুণগ্রাহী ভক্ত মণ্ডসীর শ্রন্ধার্থ নিবেদিত হওয়ার যূলে কিন্তু তার 
জীবন[5রন ও ধর্মমত বিশেষিত হওয়াই স্বাভাবিক । এই যোঁগজীবনের বিশ্বাস 
নিয়েই তিনি ভারতীয় যোগসাধনার প্রতি আস্থামীন ছিলেন এবং উনত্শি শতকের 
একজন বিখ্যাত ভারতীয় যোগসাধক “হরিদাসে'র জীবনচরিত রচনা কয়েন। 
হুরিদাসো'র জীবনচরিত গ্রস্থটিতে তিনি পরমযোগী হরিদাসের যোগবলের পরিচয় 
স্বাপি নান। পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন, সাধন প্রক্রিয়ার কথাও বলেছেন এবং 
শেষপর্যন্ত এই ষোগীবরের ষোগভ্র্তার পরিচয় দিয়েছেন । প্রতিপাদ্য হিসাবে 
তিনি দেখিয়েছেন যে হরিদাস 'বড় সাধক হলেও “দোষেগুণে মানুষ? ছিলেন । 
হরিদীসের যোগত্র্ঠতার বর্ণনায় তিনি মস্তব্য করেছেন-_“যোগ সত্য, কিন্ত যোগের 
ফল মিথ্যা |” “হরিদাস? গ্রন্থে অবশ্ত রঙ্গলাল যোগসাধনের পক্ষপাতী বলেই 
অন্মিত হয়। গ্রন্থের উপসংহারে তিনি শেষকথা বলেছেন__“যোগাভ্যাসে পরমামু 
বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরীর অকর্মণ্য হইবে না, অথচ দীর্ঘজীবন লাভ 
হইতে পারিবে ; বহুধিন অনুশীলন করিলে যদ্দি ক্রমে এমন কোন উপায় আবিষ্কৃত 
হয়, তবে যোগবিদ্য। সংসারে হিতকর হইয়া উঠিবে, নতুবা উপকারের ভরসা 
নাই |” 

সহজ সরল সাধু ভাষায় রচিত “হরিদাস জীদনচরিত গ্রন্থটিতে লেখক 
হরিদাসের যোগবলের পরিচয় স্থাত্রে ইংরেজবিদ্বেষের কথা যেমন প্রকাশ ক€রছেন, 
তেমন, যোগসাধনার প্রতি তথা ভারতীয় সাধনজীবনের প্রতি আস্থা প্রকাশ 
করেছেন এবং সেই-সঙ্গে পরমযোগীর হিন্দু-মুসলমান ( স্ফী ) উভয় ধর্মমতের প্রতি 
শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে । হরিাস যেমন নির্দিষ্ট ধর্মের অন্থগত ছিলেন 
না, রঙ্গনালও তেমনি নির্দিষ্ট কোন ধর্মমত মানতেন না। হরিদাস ধর্ষে বৈষ্ব 
হয়েও “বাণলিঙ্গ শিবের পৃজা করিতেন এবং প্রণব জপ করিতে করিতে রুদ্রাক্ষের 
মালা ঘুরাইতেন । এখানকার বৈষ্ণবর্দের মধ্যে এ ব্যবহার দেখা যায় না। ইহাতে 
বোধ হইতেছে, তিনি কোন একটি বিশেষ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না।” 
(পৃ--১২৯ : আমর। জেনেছি, রঙ্গনান যখন দীড়কায় আসেন তখন তিনি তেইশ 
বছরের যুবা-পুরুষ হগেও তাঁর অঙ্গে ছিল গ্রেক্ুয়৷ ও আলখালা» মুখে দাড়ি 
সন্নাসীর বেশ। সাধু সর্বত্যাগী সন্ধ্যাপীর মত তিনিও ঘরলংসার ত্যাগ করেন; 
অবনত লাঁঘোধায় তার স্ত্রী ছিলেন এমত জানা যাঁয় ৷ মৃত্যুর পর সন্্যাসীদের দাহ 
কর। হয় না, সমাধি দেওয়ার প্রথা! আছ, তার ইচ্ছানুসারে লাঘোধায় সেই সমাধি 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় শ্ররণিফা ৫ 


আজও চিরজীবী সাধক রঙ্গলালের শ্বৃত্িবহন করছে। হরিদাসের মুতদেহ অবস্ঠ 
দাহ করা হয় তার ইচ্ছান্থুসারে । তবে হরিদাসের জীবনচরিত বর্ণনায় রঙ্গলাল 
সাধুর হৃদ দর্পণ পাঠকের চোখের সম্মুখে স্বাপন করেছেন “তিনি দীনদারিদ্রকে 
দেখিলে ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া চন্মুজলে ভাঁসিতেন। ন্মুধাতুর ব্যক্তি নিকটে আসিলে 
মুখের গ্রাস রাখিয়া তাহাকে ভোজন করাইতেন 1” বুঝি রঙগলাল এই সহমমিতর 
জন্ত দাড়কা স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ম্যালেরিয়া-রোগন্রান্ত তৎকালীন বীরভৃমের 
গ্রামবাসীর চিকিৎসকরপে সেবকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। হরিদাস” জীবনচরিত 
্রস্থাটিতে সাধক হরিদাসের চরিত্রের মাহাত্ম্য ও দৌঁধাবলী উভয়ই পরিপুষ্ট হয়। 
এতে প্রমাণিত হয় যে রঙ্গলাল অন্তরের সহানুভৃতিগুণে মানবজীবনের সংণঙগীন 
চিত্রটি জীবনচরিতে চিত্রিত করার পক্ষপাতী । সাধারণতঃ সাধক জীবনচরিত 
বর্ণনায় লেখক কবির! কেবল শ্রদ্ধাবশতঃ সাধকের মাহাত্ম্য গুণকীর্তদই করে 
থাকেন, দৌষের কথ] এড়িয়ে চলেন। কিন্তু দ্েহধারী জীবমাত্রই নানা সময় 
নান] প্রবৃত্তির বশবতা হন, ঠেকথ। বিশ্ুত হওয়া উচিত নয়। বিশেষত সাধক 
জীবন রহস্তাবৃত, কখন কোন কারণে কি কার্ধে প্রবৃত্ত হন তা সাধারণের বোধগম্য 
নয়। হুরিদাসের শেষ জীবনে একজন যুবতী ন্ষত্িয়- বন্থা তর কাঁছে যাতায়াত 
করত ; যোগভষ্ট হরিদাস লাহোর থেকে তাকে নিয়ে লাদাকের নিকটবর্তী পর্বতে 
লুকিয়ে থাকলেন । সাংসারিক ভোগন্পৃহ! তার সাংন পথ্রে অন্তরায় হয়ে গঠে। 
£শেষদশায়” সাধক জীবন্বে হূর্গতি হয়। লাহোরে রাজা রণজিৎ সিংহের গুরু 
রূপে তিনি অবস্থান করতেন। লা্দাকের পব্ত গুহায় পালিয়ে আমার রাজা 
রণজিৎ সিংহ তাঁর অনুসন্ধানে দূত প্রেরণ করেন। দৃত্েরা ফিরে এসে জানায়, 
তিনি আর হইলোকে নাই, যোগে বসিয়া প্রাণ ত্যাগ কারয়াছেন। শি্কেরা 
তাহার অন্ত্েষ্টিক্রিয়! সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব-স্থানে চলিয়। গিয়াছেন। তন্মধ্যে কবল 
একজন চেলা দূতের সঙ্গে লাহোরে উপস্থিত হইলেন। তীহার নাম রামতীর্৫থ ।» 
(পৃ-১০৮) রামতীর্ঘথ মহারাজকে সাধু হরিদাঁসের পূব ইত্িহাস যা বলেছিলেন 
রঙগলাল সেই কাহিনী বিবৃত করেছেন । 

হরিদাস ( সাধু) গ্রন্থের টাইটেল লিখিতে হয়েছে- মহারাজ রণজিৎ সিংহ ষে 
সাধুকে চল্লিশ দিন মৃত্তিকায় পুতিয়! রাখিয়া! যৌগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার 
উপাধ্যান। শ্রীরজলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, 
৩৮[২নং ভবানী চরণ দত্তের দ্রীট, ₹ঙ্গবাসী, গ্বীম'মেসিন-প্রেসে শ্রী ছট বিহারী রায় 
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


৭৬ বিশ্বকোধ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখাপাধ্যায় ন্মপ্নণিকা 


সন ১৩১* সাল। মূল্য এক টাকা চারি আন]। 
গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ হওয়ায় বুঝ! যাঁয়, সেকালে এর সমাদয় হয়। 
গ্রন্থের প্রারস্তে গল্পের আতাম' দেওয়]! হয়েছে । তাতে লেখক লিখেছেন - 
“যাহার মনে ছাদ আকিয়া তুলিতে হইবে, তাহার মুখগঠন চিন্র করিয়া ন৷ দেখাইলে 
পাঠককে যেন অন্ধকারে ফেলিয়া রাখা হয়। 
লেখক-চরিত অত্যন্ত দুর্বোধ্য । মনুষ্য-মনের ভিতরে ভিতরে, গভীর তলে 
তলে কি আছে, তাহা বুঝিতে পার! যাঁয় না সেজন্য জীবনচরিত লেখকেরা 
লোকের কার্য দেখিয়া সদসৎ বিচার করেন ।******তাই মহাজনের চরিক্র অশকিতে 
বিলে, আগে তাহার মৃধাকৃতি চিত্র করিয়| দেখান চাই। 
আজি আমি ধ'হাঁর উপাখ্যান লিখিতে বসিয়াছি তিনি মহাপুরুষ কিনা বলিতে 
চাই না। তব তিনি নিজের অদ্ভুত ক্ষমতায় রাজাকে, রাজসভালদকে ও 
রাজমন্ত্ীকে ভূলাইয়াছিলেন, স্থফী পথাবলম্বী মুঘলমানদিগকে চমতকৃত করিয়াছিলেন 
হিন্দুহেষক খৃষ্টানদের চক্ষে ধূলি ছিটাইয়া৷ সকলকে স্তস্তিত করিয়াছিলেন সে কারণ 
তাহার জীবনচরিত লিখিতেছি ।” -জীবনচরিত রচনার প্রণালী সঙ্ন্ধে লেখকের 
শিল্পচেতনা এখানে সুস্পষ্ট । সেই সঙ্গে সাধক হরিদাসের যোগবলের আঁশ্চ্য 
কার্য প্রণালীব বর্ণনায় লেখক এ দেশবাসীর দর্শনশান্মে দখল - হিন্দুদের ভ্রব্যগুণ 
প্রাণিতত্ব ও দেহতব্বে জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন_“আমার উদ্দেস্ 
গ্বতন্ব। কতকাল হইতে এদেশে দর্শনশাস্ত্রেরে কেমন আলোঁচন। হইয়াছিল, হিম্ধুর! 
বব্যগুণ প্রাণিতত্ব ও দেহতত্ব কেমন বুঝিতেন, এই উপাখ্যানে আমি পাঠকধিগকে 
তাহ। স্পষ্ট দেখাইয়া দিব ।, তিনি আরে। উল্লেখ করেন যে “এই গল্পের কোন 
অংশ কাল্পনিক নয়; আমি মনগড়। কথ দিয় ইহার কৌন ভাগ সাজাই নাই। 
০৯০৮৯ মুণালের কাটা ফেলিয়া কেবল ফুটন্ত ফুলটি দেখাই নাই ।” কাজেই হরিদাসের 
জীবনচরিতে “মনগড়া, অনৈতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ নাই -লেখক সেকথা 
স্ুমিঙ্কায় বলে রেখেছেন। এই আলোচনায় তাই এঁতিহাপিক জীবন চরিত 
যেমন তথ্য পমৃন্ধ হয়েছে তেমনি ভারতীয় জাতীয় ভাবাদর্শের প্রতি লেখকের 
শ্র্ক প্রকাশিত হয়েছে৷ হরিদাসের চরিত্রে লেখক দেখেছেন -“অর্থম্পৃহা, ক্রোধ 
প্রাঁয়ণতা এবং ইন্ড্রিয়াসক্কি।' গু৭ও অনেক দেখেছেন । আবার এদব দোষ 
ও গুগ নিয়েই যে হরিদান সন্্যাসীবপে সিঙ্ক হয়েছিলেন সেকথাও সশ্রন্ধ চিত্তে 
রর্ণন। করেছেন। হরিদাস বৈষ্ব ছিলেন, এই মতে প্রকৃতি ব্যতিরেকে সাধনা- 
সিদ্ধি নাই। এজন্য ক্ষত্রিয়ানী-সংদর্গ তার যোগন্রষতার কারণ বলে সাধারণে ঘা 
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মনে করে, লেখক তাতে তত দোষ দেখেন না। বরং হরিদাসকে হিন্দু-মুসলমান 
উভয় সম্প্রদ্ধায় যে শ্রন্ধ' করত তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন__ 
“কেবল তাহার দোষের দিকে চক্ষু দিয়া কাজ কি? গুণগুল বাছিয়া লও না 
কেন? যদি কটি! দেখিয়। এত ভয়, গোলাপ তুলিও না, ডালেই তাহার সৌন্দর্য 
দেখ ।”-_মন্তব)টি:ত রঙ্গনালের সহজ শোভন দৃষ্টিভঙ্গির ও বর্পনাসাদুশ্থের নৈপুণ্যের 
পরিচয় পাই । এই ভাবে ভালোয়-মন্দোয় মেশান সাঁধকচরিত্রটিকে বর্ণনাও ঘে 
রঙ্গনাল একটি জাতীয় চরিত্ররূ.প : 14201781 01)978019: ) অস্কিত করেছেন। 

এক্ষেত্রে একট] কথা প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখা ভালো, মধ্যযুগে বুন্দাবনদাস-_ 
কুষ্তদাস কবিরাজ প্রমুখ চরিতকারর। মহাঁপ্রতৃর অমূল্য দিব্য জীবন কাহিনী বর্ণনায় 
অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে এতিহাসিক-_সামাঁজক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন । 
তাতে আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনও । এমনি উৎকৃষ্ট কাব্য ও জীবন চরিত। 
কিন্ত ব্যক্তি জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি তেমন বর্ণিত হয়নি বললেই চলে । উনবিংশ 
শতাব্দীতে 'রাজ। প্রতাপার্দিত্ব্য চরিত্রঁ নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 
রাম রাম বন্থও জীবনীতে এঁতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই কাহিনী 
৪ এঁতিহাপিক ঘটনার গদ্য গ্রস্থ রচনার ( ১৮০১) প্রথম লেখক হিসাবে রামরাম 
বন্ধু পথ প্রদর্শক । তবে তার গঞ্ের অগ্থয়ের বিশৃঙ্খলার ত্রুটি ও আ'রবী ফারসী 
শন্জপ্রয়োগে বাহুল্যজনিত জটিনতা লক্ষণীয় । এ পণ্ডিত গোষ্ঠীর অন্যতম 
রাজীবলোচন মুংখাপাপ্যায় ০*৫ খ্রীস্টান 'মহারাজ কণণচন্দ্র রায়ন্য চগ্রিতং গ্রন্থটি 
রচন] কয়ে । কিন্ত এগ্রন্থেও গছ্যের প্রাঙ্লতা তেমন উল্লেখ্য নয়। পরে রাজ। 
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যথার্থ গণ্ শিল্পীরূপে ভারত সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন 
নানাগ্রস্থে। বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত ( বিগ্ভাসাগরচরিত ) ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আত্মচরিত নানাকারণে উল্লেখ্য । এর পর এহ রজলালের বাংল! গছ্যে প্রণীত 
হরিদাসে'র জীবনচরিত তার গগ্শ্ল্লি গষ্টর কৃতিত্বের পরিচায়ক । জীবনচরিত 
রচনায় লেখকের হ্বচ্ছ পিরপেক্ষ ধৃঠি5জির ( ০৮০০৫1$০ 01100) পরিচয়ও 
মেলে। 

রঙ্গনাল যখন দাঁড়কায় শিক্ষকতা করতে আসেন তখন বাহতঃ তিনি গেরুয়। 
পরেই এসেছিলেন সন্্াদীর বেশে এবং সেখানে একট। ধর্মদভাও প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি শ্বরচিতশ্ধর্ম দর্শনবিষয় ক সঙ্গীতও রচন1 করেন । সেদ্দিক থেকে তার মনের 
গঠদটা আমরা বুঝতে পারি। ঘরসংসার ত্যাগকরে রাহুতা থেকে বীরতৃমের 
অজপাড়গায় এসে বাসস্থাপন করলেন এবং পরকে আপন করার ভারতীয় সাধনায় 
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মেতে উঠলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক ও চিকিৎসক; জানের 
সাধনায় লিখেছেন বন গ্রন্থ [ বিশ্বকোষ ১ম এবং ২য় খণ্ডের অংশত, বৈরাগা-বিপিন 
বিহার, চিত্ত চৈতন্টোদয় ( কাব্য ), শরৎশশী ( উপন্যাস ), বিজ্ঞানদর্শক ( নিবস্ধ- 
গ্রন্থ) “হরিদান' (সাধক জীবনচরিত ) প্রত্তি এবং 'শতবর্ষের প্রান্ত বঙ্গ 
( ভ্রমণ-আালেখ্য ) ও বহুবিষগনক প্রবন্ধাদি || ভক্তির জীবনে তিনি ছিলেন 
পরমযষোগী ও অধ্যান্সবাদী । কিন্ত তিনি বিশেষ গৌড় ধান্িক ছিলেন না $-- 
স্থফী মতবাদে তার গভীরশ্র্! ছিল । সাহেব চিকিৎসকের কাছে তিনি 
খ্যালোপাথি শিক্ষার সময় সাহেবদের নিষ্ঠটাকে আপর্শ হিনাবে গ্রহথ করেন। 
কিন্ত বাহ ইংরেজীরানার প্রতি তার লোভ ছিন না। এই ইউরোগীয় নিষ্ঠা, হিন্দুর 
আদর্শ বোধ এবং বাউল ও হুফী মুপলমানদের উদার মানবতার সহানুভূতি যোগে 
রঙ্গলালের যে হাদয়ভূমি রচিত হয়েছিল তারই পূর্ণ বিকাশ “হরিদাস, 
জীবনচরিতে । জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি যোগের সমন্বিত ভাবদৃষ্টিতে তিনি হরিদাসের 
অধ্যাত্ষোগ জীবনের অলৌকিকত্ব, আর্তগীড়িত নিরন্নের প্রতি তার মমত্ব, তার 
ক্রোধপরায়ণতা-_অর্থলোলুপতা৷ ও ইন্জিপ্নাক্তির ব্যক্তি জীবনের ক্রটিবিচ্যাতি-- 
একপঙ্গে নিরাপক্ত ভাবে পর্যালোচনা করেছেন । এখানে নাধকজীবন ও জীবনভর 
উভয়েই মহৎ। রঙ্গন/ল হরিদাপের জীবনী লিখতে বসে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের 
সাহায্য নিয়েছেন -প্রমাণ সাক্ষ্য উপস্থাপিত করেছেন । যে-সব রাজামহারাজা 
ও ইংরেজ রাজকর্মচারীর বিবরণ পেয়েছেন সেগুলি পার্দটাকায় উদ্ধৃত করেছেন । 
অর্থাৎ লেখাটি তথ্যভিত্তিক, গাঁলগ্প নয় । 

হরিদাল মহাজন ব্যক্তি, কিন্তু তিনি বড়লোক ব। ধনী নন, বনচারী সন্ন্যাসী । 
এই হরিদামের জীবনবৃত্তান্ত লেখক সংগ্রহ করেন বিভিন্ন গ্রস্থপাঠে, বিশেষতঃ ওয়েড 
সাহে:বর কেরাণী লুধিয়ানার জণ্লাপ্রনা্ধের মুখ থেকে । “হরিদ্বাসের অদ্ভুত কাজ 
তিনি গ্চক্ষে দেখিয়াছেন। -****তঙ্িক্ জেনলমির, কোটা, কন্ুল, অমূতমর 
প্রভৃতি অন্যান্তস্থানেও হুরিদাসের পরিচিত দুই একজন ব্যক্তি আজিও বীচিয়া 
আছেন। তাহার! এখনও সন্ধ্যায় সকালে লোকের কাছে পূর্ব অদ্ভুত গল্প করিয়া 
থাকেন।*--এসব জীবন্ত উপাদানে হরিনাসেরজীবনী রচিত। এদের ধিশ্বাপ 
ছিল, হরিদাস মন্্যাধেহে দেবতা । 

গ্রন্থটির প্রথমভাঁগে ( ১০৪ পৃঃ পর্যন্ত ) হরিদাসের বিভিন্ন গানে নানাজনের 
কাছে যোগবলের পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । ষোগবলের সাহায্যে তিনি 
জলের উপর হেঁটে বেড়াতে পারতেন, যোগলমাধিতে মৃত্তিকা প্রোথিত অবস্থায় &*: 
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দিন পর্যস্ত মৃতবৎ অবস্থান করতে সক্ষম হতেন। চক্ষু মুত্্রিত করে গ্রন্থপাঠ করতে 
পারতেন ইত্যাদি অমতসরে তিনি একমাঁদ মাটির নীচে সমাধিস্থ ছিলেন; রণজিৎ 
সিংহের মন্ত্রী রাজা ধ্যানপিংহ দূতমুখে সংবাদের সত্যতা যাঁচাই করে সমাধি থেকে 
উত্তোলনের দিনের ঘটনা বিস্তারিত শুনে সাধুকে জন্মৃতি আনার জন্য লোক 
পাঠালেন । কিন্তু সাধু সম্মত ন। হওয়ায় স্বয়ং এসে সশিষ্ক যোগীকে জন্মুতে নিয়ে 
গেলেন । এট নগরে যোগী চারমাঁস মুত্তিকার ভিতর সমাধিস্থ ছিলেন, তা 
ধ্যানসিংহ শ্বচ্ষে দেখেছিলেন । সমাধিতে বসার পূর্ণে সাধুর গোঁপ দাড়ি সমস্ত 
'কামিয়ে দেওয়। হয়েছিল, “কিন্ক চারিমাদের নধ্যে কিছুমাত্র কেশ গজায় নাই।” 
এই অলৌকিক ঘটনার সংবাদ গোপন থাকেনি, ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে । হিন্দু 
মুলম1ন ও ইংরেজদের মুখে মুখে তার সমাধির আশ্চর্য ঘটনার প্রগর হতে থাকে। 
'রাজপুতান! ও পাঞ্জাবাদি অঞ্চলে যে সব ইংরেজ ছিলেন, তারা যোগীকে আনিয়ে 
ননি। প্রকার পরীক্ষা করতে লাগেন। এসব পরীক্ষার বিবরণ তার! বাংলার বদ্ধ 
বাঞ্ধরকে বিস্তারিত লিখে পাঁঠান। কলিকাতার সাহেবের! পঞ্জগুলির সারাংশ 
উদ্ধত করে ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাঁশ করতে থাকেন । 01009 1150$08] 
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প্রভৃতিতে সেগুলি প্রকাশিত হয় । এই সময়ে শ্রীষ্টান পা্দরীদের প্রভাবে হিন্দুরা 
ও আর্ধ খাষিদের অলৌকিকত্বে অবিশ্বাস করতে শুরু করেন। তাঁরা হিন্দু দেবদেবীর 
নিন্দাবা্দ করে সাহেবদের কাছে আপনাদের পলার জমাতে থাকেন। ম্বাভাবিক 
কারণে হিন্দু মুদলমানর। ও খ্রীষ্টানর! হরিদাঁসের অলৌকিক ক্ষমতায় অবিশ্বাসী হয়ে 
গুঠেন। খ্রীষ্টান পাদদরীরা তো ইচ্ছ! করেই হিন্দুদের কাছে কালী হুর্গা মূর্তির ও 
ব্রাঙ্মণদ্বের আহিকের মন্ত্রের দোষ ধরে হিন্দুমনে অভক্তি হৃষ্টির প্রয়াস পেতেন। 
হরিদ্বাসের সমাধির গল্প তাদের কাছে ছিল হাসির খোরাক। তাই রাঁজপুতানার 
সহকারী এজেন্ট ম্যাক্নটেন সাহেবের সঙ্গে একবার পুগ্ধরতীর্ঘে সশিস্ত হরিদ।সের 
সাক্ষাৎ, ঘটে। ম্যাকৃনটেন সাহেব লাধুকে কলিকাতায় আঁশার চেষ্ট! করেন। 
কিন্ত সাধু কলিকাতার এসে লাট সাহেবকে সমাধির পরীক্ষা দিতে প্লাজী হননি । 
রাজী না হওয়ার কারণ হিসাবে লেখক নলডেঙ্গ! নারিকেল বেড়ে গ্রামের 
( ২৪ পরগণা। ) ভিতুমিরের বিদ্রোহের কথ! উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ শাসকেরা 
তখন যোশীদেপ ভয় পেতেন,_-“রক্তবীজের ঝাড়ে যোগীর মৃত্যু হয় না; এরকম 
কয়েকটা যোগী থাকলেই তো ইংরেজদের গোলাবাকু? সব খেয়ে ফেলতে পারেন। 
পাছে ইংরেজর] সমাধিস্থ অবস্থায় হরিদীসকে ধংস করে ফেলে এই আশঙ্ক৷ যোঁগীর 
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মনে জেগে থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত ম্যাক্নটেন সাহেব পু্ধরেই ঘোগীকে 
পরীক্ষা করেন। হরিদাদকে ধ্যানন্ক অবস্থায় একটা পিদ্ধুংক পুরে তেরদিন ঝুলিয়ে 
রাঁখ। হয় । তেরদিন পর পিশ্ধুক [লে দেখা যায়, “্হরিনাদের সংজ্ঞ। নাই, সর্বাঙ্গ 
শুকাইয়। কাগের মত হইয়। গিয়াছে । কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সেই শরীরে আবার 
প্রাণ সঞ্চার হইল।” পৃ-১৮ এই পরীক্ষার সংবাদে হিন্দু ও গ্রীষ্ঈানদের অনেকের 
বিশ্বাম জন্মে। 

জেনলমিরের মারা গুল নিঃসন্তান ছিলেন। পাধ্াব, গুজরাট, কোটা, ইন্দোর 
প্রভৃতি স্থানে হরিদাদ আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় স্বরূপ সমাধি দেখিয়ে 
বেড়াচ্ছিলেন। একদিন মহারা গুলের জনৈক মন্বী ( ঈশ্বরলাল ) রাজদভা'য় প্রগ্তাব 
দেন পুর লাভের জন্য সিদ্ধপুকুষ হরিদাসকে পুক্ষর থেকে আনার। হরিদাস এসে 
গ্রহ বৈগুণ্যর জন্য শান্তি করে পুত্র সগ্তান লাভের জন্য সমাধিধারণে সম্মত হলেন। 
একমাপ কাল তিনি সমাধি ধারণে ছোট গঠে (দুগাত দীর্ঘ, দুহাত প্রস্থ ও দুহাত 
গভীর ) প্রবেশ করে কাটান। মৃংপ্রোধিত অবস্থায় থাকাকালীন লেফ টেনান্ট 
বৈলে! জেসরমিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৌতুংলী হয়ে প্রত্যহ সেই লমাধি 
গৃহে যেতেন । চারিদিকে প্রহরীর! অবস্থান করত। একমাস পরে তাকে তোল! 
হলো, তিনি জীবিত ছিলেন । বৈলো! সাহেব, ট্রেভোলিয়ান সাহেব তা শ্বচক্ষে 
প্রত্যফ করেন। বৈলে! সাহেব যোগীর প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করেননি । 

হরিনাসের মতে যোগের সাহায্যে সমাধিসিদ্ধ হতে গেলে “পথ্যের নিয়ম এবং 
প্রাণিয়াম যোগসাধনের প্রধান উপায় ।” (--পৃঃ ৩৫) বৈলোর গ্রন্থে হরিদাস প্রত 
যোঁগাভ্য'পের তিনটি প্রধান উপায়ের উল্লেখ পাঁওয়। যায়-__প্রাণায়াম” খেওরীঘৃদ্ধা 
এবং পথ্যের নিয়ম ।' ডাক্তার মরে ও ডাক্তার ম্যাক্গ্রেদের লাহোরে যোগীকে 
চিকিৎপাশাঙ্থ মতে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। কিন্ত সমাধির পর মৃতবৎ 
যোঁগী কয়েকবন্ট! পুজাঁবিত হয়ে ম্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন কিভাবে 
তার মর্মোদ্ধারে অক্ষম হন । অর্থৎ বিজ্ঞ-নের চিকিৎদাশান্্ব যোগীর কাছে হার 
মানত। প্রাণায়ামের নিয়ম এবং জিহব, উ:ট বাযুপথ রোধ করে। খেরীমুদ্ 
যোগে বাহজ্ানশৃন্ত হওয়ার মাধ্যমে সমাধি ধারণের কৌশলের কথা সাধু হরদাদ 
বৈলো৷ সাহেবকে জ্ঞাত করান। সমাধিতে বদার ৭ দিন আগে থেকে পথ্য গ্রহণের 
ব্যবস্থা অবশ্থই পালন করতে হয়। সমাধিতে বদার আগে কোন কঠিন দ্রব্য 
খেতে নাই। সমাধিধ'রপর সময় গৌপদাড়ি গজায় না সে কথার প্রমাণ 
পেয়েছিলেন ডাক্তার হানিগবার্জার রাজ ধ্যানসিংহের কাছে শুনে । বৈলেো! সাহেবও 
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সাক্ষী । এই প্রায় প্রাণশৃন্ত জীবিত অবস্থার নাম দিয়েছেন জগদানন্দ রায়-- 
“অব্যক্ত জীবন” । লাহোরে রাজা রণজিৎ সিংহের কাছে হরিদাস চঞ্জিশ দিন 
সমাধি ধারণ করে যোগবলের পরীক্ষায় উতীর্ঘ হন। রাজ! রণজিৎ সিংহ যোগীর 
এই আশ্র্য শক্তির পরিচয়ে তাঁকে গুরুপদে বরন করেন। বলাবাহুল্য, সমাধি 
ধারণের সকল প্রক্রিয়াই হরিদাসকে রাজ রণজিং সিংহের সম্মুখে করতে হয়েছিল 
কারণ প্রথমে তিনি এই যোগবলে বিশ্বাসী ছিলেন না । 

নিম্পন্দ, চৈততন্তহীন অনাড় অবস্থায় যোগসমাধিতে থাকায় হুখ কোথায়? 
“যৌগের আনন্দ অলীম। সমাধিতে বসিলে যৌগীর মন, স্বপ্নের দয়াময় সুখ 
নিকেতনে বিচরণ করিতে থাকে ।” লাহোরে যোগ সমাধি ভঙ্গে কর্নাল ওয়েভ 
সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে যোগী হরিদাস বলেন-_-"সমাধি-অবস্থার মত এমন সুখ 
আর কিছুতে নাই । ইন্ত্রত্ব পাইলেও আমি সে সুখ ভুলিতে পারি না। আমার 
ধ্যানভঙ্গ হইলে, ষখন সমাধি অবস্থার সুখ মনে পড়ে, বলিব কি ?--সে সময়ে 
আমি প্রাণকে ধরিয়! রাখিতে পারি না । আবার যোগে বসিতে ইচ্ছা হয়। আম্বার 
পক্ষে জাগ্রতাবস্থায় সখ নাই। ষ্দি বলিলেন, স্থখ আমার সমাধিতে |” ( পৃ--৬২ ) 

শিখেরা হরিদ্ানকে অতিশয় ভক্তি করতেন। অমুতসরে যোগী একবার 
সমাধি থেকে উঠলে, সেখানকার সমস্ত লোক তার পরিচর্ধা করতে শুরু করেন। 
তাঁদের ধারনা সমাধিধারণে হরিদাসের খুব কষ্ট হয়। হরিদাস তা দেখে তাদের 
হাসিমুখ বলতেন--'আমি ষে স্থখে ছিলাম, তেমন স্থখ মহারাজ রণজিৎ সিংহের 
ভাগ্যেও ঘটে না। আমি সাধুদের সঙ্গে মনোহর অরণ্যে ছিলাম । আহা! 
সেকি চমৎকার বন! তেমন ফুল, তেমন ফল, পাতাগুলির তেমন সৌন্দর্য 
কোথাও নাই,_-মর্ত্যের কোন বনে নাই, কোন বৃক্ষে নাই।১,*০( ৬৩) 
সমাধিধারণে ম্বাম্থুখর--আধ্যাত্মিক তৃপ্তির কথাই এখানে সাধু হরিদাস বুঝতে 
চেয়েছিলেন। এই বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ এর ভাষা সহজ সরল কিন্ত ভাব গভীর; যেন. 
কোঁন সৌন্দর্যকে কাব্য ত্যমাদানের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। | 

হরিদাসের আশ্চর্ধ ক্ষমতার জন্যই তিনি তৎকালীন জনসমাঞ্জে পৃজ্য ছিলেন। 
১৮২৯৩* সালের পূর্বে তাকে কেউ জানত না। তিনি লোকের চক্ষে ।পড়বার 
পূর্বেই জনৈক পাদরীর দর্প চূর্ণ করেন। “কখিত আছে, একদিন অপরাহ্ছে তিনি 
প্রয়াগের নিকটে যমুনা পারে একটি দেবমন্দিরে বষিয়াছিলেন। নিকটে শিস্তগণ 
ও কয়েকজন গ্রামবাসী গল্প করিতেছিল। ইতিমধ্যে এলাহাবাদ হইতে একজন 
পাদরী নৌকাযোগে তথায়, উপস্থিত হইলেন। সেকালে আর একালে প্রভে্চ 
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অনেক। তখন আবশ্ঠক হইলে সাহেবের! পল্ীগ্রাম হইতে কুলী ধরিয়া! আনিতেন। 
কার্যোদ্ধারের পর মন যদি খুশী থাকিত, তবে ইচ্ছামত যৎকিঞ্চিং মজুরী দিতেন, 
নয়ত চাবুক দেখাইয়া বিদায় করিতেন । তাই সাহেবকে ঘেখিয়] কেহ কেহ 
ছুটিয়া পলাইল। ভদ্রলোকের! পলাইলেন না । হরিদীসের নিকটে বসিয়া থাকিলেন। 
এ সাহেব কুলী ধরিতে আসেন নাই, ইহার উদ্ধেস্ট মহৎ। ভাগাদোষে যে সকল 
লোক অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাদ্রী সাহেব তাহাদিগকে আলোকে 
আঁসিবার পথ.দেখাইতে গিয়াছিলেন,-তিনি খুষ্টধর্ম প্রচারক । সাধুর সর্ববাজ 
প্েরুয়াবস্থ্ে আবৃত, ললাট চন্দনে ভূষিত, "হস্তে জপমালা | তাহাকে হিন্দুদের 
ধর্মগুরু জানিয়া৷ সাহেব তর্ক আরম্ভ করিলেন। তর্কের সময় কি কি বিচার 
চলিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পাদ্রী সাহেব হিন্দুধর্মের দোষ 
দেখাইয়। থাকিবেন, তাহাতে ভুল নাই।” (পৃ ৬৫-৬৬) এসময় হরিধাসকে 
পাদরী সাহেব বলেছিলেন--ধ্মজ্ঞানে আপনারা পশুবৎ। হরিপদ তাতে 
অতিশয় ক্ুন্ধ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন যে, আপনাদের ঈশ্বর পাচখানি রুটি দিরে 
পাঁচশো লোককে ভোজন করিয়েছিলেন, আমি মনুস্ত, আমি খালি হাতে পাচ 
কোটি ক্ষুধাতুরকে খাওয়াতে পারি। এই বলে তিনি রাশি রাখি পুরী-পেড়া- 
মিঠাই বের করতে শুরু করেন। সাহেব পাউরুটি দেখাতে বললে তিনি রাশি রাশি 
পাউরুটি বিদ্কুট বের করতে লাঁগলেন। এমন কি রুত্ধবাক পাদরী পানদি যোগে 
ফেরার সময় সাধু লাগ বলে পানসির পাশে পাশে জলের ওপর হেঁটে চললেন । এই 
অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে নদীর ছুধারে লোকে ভরে গেল। এই ঘটনার বর্ণনায় 
আছে গয্য়সের উপভোগ্যতা, আছে গণ্ভের প্রাঞ্তন ভঙ্গি অন্যদিকে আছে 
হিন্দ্ধর্মের প্রতি অন্রাগ ও হরিবাসের ক্ষমতার প্রমাণ এবং খুষ্টান ধর্মের প্রচারের 
বিরদ্ধে প্রতিবাদ । “ভাগ্যদৌষে যে সকল লোক অন্ধকারে থুরিয়া বেড়াইতেছে'-_ 
উক্তিতে পাদরীদের প্রতি কটাক্ষপাত যেমন আছে, তেমনি লেখকের পরিহাস 
রসিকতার মনোভাব ও ব্যক্ত হয়েছে । হরিদাসের শিল্প রামতীর্ঘও শ্রাণায়ামের 
সাহায্যে জলের ওপর দিয়ে হটিতে পারতেন তা মহারাজা রণজিৎ সিংহকে 
দেখিয়েছিলেন । ১৮৩৪ সালে আজমিরে হরিদবাপ এই জাতীয় প্রমাণ দিয়েছিলেন 
স্পিয়ার সাহেবের কাছে। তিনি তাঁকে *দেখিয়েছিলেন চক্ষু বাঁধা অবস্থায় গ্রন্থপাঠি 
করে। এসব দৃষ্টে হিন্দুমুদলমান ও খুষ্টানরা তার ক্ষমতা বিশ্বাম করতে শুরু 
করেন। ডাক্তার ম্যাঁকগ্রেভার ও ক্যাপটেন ওয়েভ সাহেব ডাক্তারি মতে সমাধি 
থেকে ওঠার পর হযিদাসের সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করেন যে, যোনীর শরীরের অন্তান্ত অংশ 
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শীতল হয়ে যায়, “কিস্ক মন্তকের উপরিভাগ প্রধর সম্তাপ' ৷ তাদের বিশ্বাস ছিল, 
“হরিদাস আরও কোন কৌশল জানেন, সাধারণ লোকে তাহা জ্ঞাত নহে ।” 

“হিন্দুদের বিশ্বাস ও সাধন ইংরাজির সঙ্গে কিছুই মিলে না, তাই হিন্দুদের 
শাস্ব ইংরাজি বুদ্ধির অগোঁচর । এ দেশের যোগীর] বিশ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তপঞ্চালন 
বন্ধ করিয়। কিন্নপে দীর্ঘকলি অনাহারে জীবিত থাকিতে পারেন, তাহার মীমাংস! 
করিবার জন্য ইউরোপীয় ভাক্তারদের মস্তক ঘুরিয় গিয়াছিল। কিন্তু কিছুই 
সিদ্ধান্ত হয়নি ।” এই মন্তব্যে রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায়ের যোগ সাধনায় আম্বার কথা 
সগ্গোরবে ঘোঁধিত হয়েছে এবং ইংরাজি ডাক্তারদের চিকিংস। শাস্ত্রের ক্ষমতা 
কত সীমাবন্ধ ও তুচ্ছ তাও প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাতে লেখকের স্বদেশ 
গৌরববোধ ব্যক্ত হয়েছে । কিন্তু হরিদীসের বুজরুকির গল্প এদেশে ও ইউরোপে 
আশ্চর্দকর বলেই প্রচারিত হয়েছে । 

শিখর] হরিদাঁপকে দেবতার তুল্য শ্রন্। করতেন--গুক্ক নানকের মত ভক্তি 
করভেন। কিন্তু মহারাজ রণজিং সিংহ তাঁকে বাহাতঃ শ্রবার চক্ষে দেখলেও অন্তরে 
তার সমাধিধারণ শক্তিতে বিশ্বাস করতেন না । তাই তিনিও লাহোরে দ্বিতীয়বার 
পরাক্ষ গ্রংণ করেন। হরিবাস চল্লিশ দিন সমাধি ধারণ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। এবারও ওয়েড সাহেব, জেনারেল ভেঞ্চ.র। সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করেন এবং 
হরিদাসকে পৌতার ও তোলার সময় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩৮ সালের মে মাসে 
ম্যাক্নটেন, ভাক্তার ডমণ্ড, ক্যাপ্টেন ম্যাকগ্রেভার এবং অস্বরন লাহোরের পার্বতী 
অদীন নগরে রণজিৎ সিংহের রাজপভায় আসেন । দেখানেও সাহেবদের ধেখাবার 
জন্য মহারাজ হরিীনকে সমাধি ধারণ দেখাতে অনুরোধ করেন। তিনি সে অন্থরোধ 
রক্ষার সম্মতি দেন। কিন্তু সমাধিতে বসার আগে অর্থ চাওয়ার এবং নিরাপতার 
শর্তপাপেক্ষে াহেবদের সঙ্গে বচসায় বিরক্ত সাধু কটুক্তি করেন, সাহেবের! চলে যান। 
বিরক্ত সাধু হরিদাস তাই মহারাঁজকে বলেন--“ইংরাজদিগকে যোগ দেখাইবার 
জন্য আপনি আর আমাকে কখন অনুরোধ করিবেন না। আমার মনের কথ। 
বলিতেছি, ও জাতটাকে আমি ছুচক্ষে দেখিতে পারি না । তাহারা কেবল আমার 
মৃত্যুকামনা করিতেছে ।” (পৃ ৯৮) লেখকের বর্ণনায় হরিদ্বাসের এবং লেখকেরও 
ইংরেজি বিদ্বেষ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । অনবর্ণ সাহেবের নাকি সাধুকে 
প্রতারক ও ভগ বিবেচনা! করেন। কিন্তু ডাক্তার হানিগবর্জার হরিদাসের ক্ষমতা 
বিশ্বান করতেন এবং সপক্ষে অকাট্য যুক্তিও দেখান। অন্যদিকে ফিরিঙ্গি-বিদ্িঃ 
হরিদাল বুঝেছিলেন দুষ্ট ইংরেজরা পাঞ্জাব জয় করার কৌশল করেছে। তাই 
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হরিধাসকে ধ্বংদ করে রণ্জিৎসিংহকে জয় করার কৌশল । ধ্যানপসিংহ গোপনে: 
হরিদামকে এই ধারণাই দবেন। তাই অপবর্ণের অনুরোধে হরিদাসের পুনর্বার 
সমাধিধারণে ইতভ্ততঃভাব | 

গ্রন্থের ছিতীয়তাগে হরিদাঁসের ব্যক্তি জীবন পরিচয় ও যোগের উপযোগিতার 
কথ। আলোচিত হয়েছে । 

রণজিৎসিংহের অনুরোধে তিনি লাহোর অবস্থানকালে একদ। মহারাজ দূতমুখে 

ধরা পান যে, পরমযোগী হরিদাসের ইন্দ্রিয়দ্োষ ঘটেছে । রানী বিন্দনও সাধুর 

ওপর প্রবল বিরক্ক হয়ে অপমানিত করান লোক দিয়ে । তাতে ক্রুদ্ধ হরিদান 
মহারাজা ও চাদরানীকে সর্ধশাশের অভিশাপ দিয়ে যুবতী ক্ষত্রিয়ানীকে নিয়ে 
লাদাীক অঞ্চলের পর্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিছুর্দিন পর যোঁগসমাধিতে 
সেখানে দেহত্যাগ করেন। 

তার শিল্ত রামতীর্ঘথ যহারাঁজকে সাধুর পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করেন। “হরিদাস 
মহারাষ্ট্রদদণের একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন । যখন তাহার বয়ঃক্রম পনের কি 
মোল বৎসর, দেই সময়ে ভ্রৈলঙ্গদেশ হইতে একজন নন্ন্যাসী আসিয়া তাহার বাটার 
সন্গিকটে একটি বৃফতলে আপন কিনেন । তিনি কুবের পন্থী বৈষ্ণব ।...সন্যাসীর 
আশ্রম হইতে হরিদাসের গৃহ নিকট । শিকট বলিয়াই হউক, কিংবা আন্তরিক 
ভক্তির জন্যই হউক, হরিদা অবগর পাইলেই সাধুর কাছে আপিয়। বসিতেন, 
তশ্হাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন । সন্যাপীও হরিপানকে অতিশয় ভালবাসিতন ।” 
(গৃ১*১) এই ত্রেলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে হরিদাস পুরে গিয়ে সন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। তখন থেকে বালককে লোকে হরিদ্ান নামে জানল । ২।১ মাস 
পুস্করে থেকে তিনি গুরুর সঙ্গে কুরক্ষেঅ&ে গিয়ে কঠোর যোগশিক্ষা করেন। 
হরিদীসের কাছে হম্রবীজ কদ্রাক্ষের মালা থাকত । তিনি পূরক কুম্তক ও রেচকের 
মধ্যে বনু নামজপ করতেন একামনে বসে । “কথিত আছে, হরিদান একাদিক্রমে 
ত্রিণ বৎসর প্রার্ায়াম অভ্যাস করিয়া সমাধিপিদ্ধ হইয়াছিলেন।” ( পৃ-১১২) 

হরিদাস একদিন শিশ্বার্দের ভেকে একটি নিঝরের' ধারে শয়ন করে জন্মের মত 
যোগশয্যায় ঘুমিয়ে পড়েন। 

তিনি শৈশবে দেখতে অতি স্থৃপ্র ছিলেন। কিন্তু শ্বভাবট| চিরকাল রুক্ষ 
ছিন্প। অতি অল্প কথাতেই রেগে যেতেন। তখন ছোটবড়ো। সবাইকে কটু 
কথাবলতেন। রাগ, অর্থলোপ ও হইন্ছ্িয়দোষ সত্বেও তিনি যোগপিদ্ধ হন। 
তার স্ত্রী পুত্র পূরিরার কেউই. ছিন না। জেযমারেটায়। পুরে, কুরুক্ষেতে এবং কুলে 
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ভার মঠ ছিল। এক একসময়ে এক একটি মঠে গিয়ে থাকতেন । তিমি সমাধি 
ধারণ করে যে অর্থ পেতেন সে-সব টাকায় মঠের ব্যয় নির্বাহ হোত। তার স্থাপিত 
ধর্মশালায় নিত্য অতিথি সন্ত্যাসীদের আদর আপ্যায়ন করতেন তার চেল । 
এসবের জন্ত অর্থ গ্রহণে পাপ ছিল না, লেখকের বিশ্বাস । তাই লেখক হরিদাসের 
লৌকিক অপরাধ বা দৌষের ভিতর গুণের চিত্র এ*কেছেন। সংস্কৃত শাঙ্গে 
হরিদাসের বিশেষ ঝুৎপত্তি ছিন। শাস্ত্রোলোচনায় আনন্দ পেতেন । তখন ভিনি 
হোতেন অমায়িক ও প্রিয়ভাষী | 

হরিদ্বাস যৃগ্রধর্ম মানতেন না। ত্বার মতে, মানুষের আচার-ব্যবহার ঠিক 
থাকলে চারিযুগেরই সমান পরিমাণ আমুলাভ করা যায়। যোগাভ্যাস করলে মাঁচ্ষ 
চাঁরশে! বৎসর জীবিত থাকতে পারে৷ বিবাহ, পুনধিবাহ, দত্ত কগ্রহণ, বিস্তাশিক্ষা, 
আহার নিদ্রা বিষয়ে তিনি মনত মতই অবলম্বন করেন। অর্থোপার্জন ও ব্যয় 
সম্পর্কে এবং ঈখরতক্তি বিষয় তার হ্ম্পই মতামত ব্যক্ত হয়েছে ।” সুগ্বদ্গণের 
কাছে ঈশ্বরের সখ্যভাব শিখিতেও গুক্রজনের কাছে ঈশ্বরের বাৎসল্য শিখিবে এবং 
স্থুলক্ষণ! স্্ীলোকের সংসর্গে গ্রীতিষোগ অন্যান করিবে ।* (পৃ ১২৪) 

তার তবজ্ঞ'ন _একদিকে ভগবদগীতা, অন্যদ্দিকে সাংখ্য-_-উভয়ের মধ্যবর্তী । 
তিনি ছিরেন সমদ ধাঁ, জগতের সকলই মঙ্গলের জন্য, এটাই ছিল তার বিশ্বাস। 
পালন ও ধ্বংদের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজহুষ্ট হাতের সাম্যরক্ষ' করেন । যোগিদের 
নিজেদের কর্ম নাই, যা আছে, সে কেবল ঈশ্বরের নিয়োগে ৷ কাজেই ভাতে অশ্তুত 
নাই। হ্রিদাীন বলবেন, লক্ষ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্ট ভাল হলে, সত্য নাই, মিথ্য। নাই, 
পাপ নাই, পুণ্য নাই,-__শিংস্বার্থযোগী সকল কাজই করতে পারেন। 

কিন্ত গৃহস্থের বিধি অন্তর । লৌকিক নিয়ম ন মানলে গৃহীরা বিনাশপ্রাপ্ত 
হবেন। যোগপাধনের পূর্বে যম ও নিয়ম ( অহিংসা, অচৌর্য, সত্যকথন, ব্রষচর্য 
এবং অপরিগ্রহ--এই পাঁচটি যম, শৌচ, সন্তোষ, তপন্থা, শ্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান 
-_এ পাঁচটি নিয়ম |) পালন করতে হয় যোগীদের, কিন্ত যোগীর তাদের যনে 
থাকে. অন্য অঙ্গ ভূলে যান। সংদারী লোক চিরকাল এই দশটি নিয়মের প্রতি 
দৃষ্টি রেখে কার্য করবেন। 

হরিদাসের সমগ্র জীবনচিন্রাঙ্কনে লেখক তার সম্পর্কে, মন্তব্য করেন যে, “সে 
কু্মে কাঁট লাগিয়াছিল, তেমন পুণিমার চাদে কলঙ্কের কালি পড়িয়াছিল।” 
রণজিৎ সিংহের ভয় ক্ষত্রিয়ানীকে নিয়ে হরি্বাসের পলায়ণ ধর্মবীরত্ের' পরিচয় 
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নয় বলেই দোষারোপ করেছেন। তিনি তাঁকে যোগী বলে স্বীকৃতি জানালেও 
“সাহসী যোগী" বলে মানতে কুঠা প্রকাশ করেছেন। 

আগেই বল। হয়েছে যে, হরিদান বৈষ্ষ হয়েও বামলিঙ্গ শিবের পূজা ও প্রণব 
মন্ত্র জপ করতে করতে রদ্রাক্ষের মাল। ঘোরাতেন। তাঁর মৃতদেহ চেলাদের দাহ, 
করারও নির্দেশ দেন । তার সেবাপরায়ণতার কথাও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । 
কণ্টকাকীর্ণ ডালে গোলাপের স্তায় স্ুন্দরকে লেখক দেখেছেন সাধক হরিদাস 
চরিতে । 

সবশেষে “কর্মফল+ অধ্যায়ে সমাধিধারণ কি প্রকার তার আতা দিতে গিয়ে 
বলেছেন--“সর্প, তেক প্রসৃতি কতকগুলি প্রাণী শীতকালে গর্তের ভিতর নিন্দা যাঁয়, 
কিছুই খায় না । সমাধিধারণও ঠিক তদ্্রপ। কিন্তু মন্থুস্তের দেহের গঠন বিভিন্ন 
প্রকার, সেজন্য কতকগুলি নিয়ম পালন দ্বারা শরীরকে সর্পাদির মত করিয়া 
লইতে হয়। আমাদের যোগবিগ্যায় এবং মুসলমানদের সফিশান্ত্ে সমাধির ব্যবস্থা 
আছে।” (পৃ-১৩২) 

এছাড়া যোগসমাধির দ্বারা আযুবৃদ্ধি হয়, শরীর অকর্মণ্য হয় না, বহুদিন 
অনুশীলন করলে হিতকারী হতে পারে,--এই বিশ্বামের কথা! লেখকের নিজ্ব। 
লাঘোষাঁয় তাই তিনি ফোগসমাঁধি করতেন বলেই অন্থুমান এবং তীর শেষ ইচ্ছা- 
নুযায়ী তার মৃতদেহ সমাধি দান কর] হয়। “হরিদাস” চরিত গ্রন্থটি শুধু জীবনচরিত 
নয়, ভারতীয় যোগসাধনার মহিমাজ্ঞাপক ও হ্বর্দেশ চেতনার পরি5য়বাহী স্খপাঠ্য 
একটি গ্রস্থ,--বাংলা গগ্ঠ সাহিত্যে নতুন এক সংযোজন, পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক । 
আপন অধ্যবসায় ও প্রতিভার স্পর্শে সকলকে তিনি সঞ্জীবিত করেন । তার 
শ্বৃতির উদ্দেশ্তে সহ প্রণতি জ্াঁপন করি । 


প্রকৃত কবি অন্দুটরূপে চিত্রের কেবল আঁভাসটুকু টানিয়। 
রাখেন ; তাহাঁতেই সকল ভাব বিন্তম্ত থাকে। সহ্দয় রসিক 
পাঠক তাঁহার যথাস্থানে উপযুক্ত বর্ণ ফল্লাইয়া লন।” 

বজলাল মুখোপাধ্যায় 


ওগ্রামী রঙ্ছলাল 
অধ্যক্ষ নীলমণি কু 


শত শত গ্রামে তেরা আমাদের পশ্চিম বঙ্গ। অবিভক্ত বঙ্গ আকারে ও 
প্রকারে সেদ্দিন বেশ বড়ই ছিল। শত বৎসর পূর্বে “বৃহৎ বঙ্গ' বলে কথাটির 
তাৎপর্যও ছিল। বাংলার সন্তান সেদিন শ্বচ্ছন্দে বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, 
উড়িপ্ত।, আনাম রাজ্যে যাতায়াত ক্পত। শত শত বাঙালী এ সব রাজ্যে স্থায়ী 
ভাবে বাসও করত বিশেষ মধাদ্7 নিয়ে। আজ আর সেদিন নেই। যর্দিও 
এখনও পর্যস্ত নিকট বা দূর প্রতিবেশী রাজ্যে ্রমনেচ্ছু ব্যক্তি সমস্রির বৃহৎ অংশের 
দাবীর্দার এই বাংলার সন্তানরাই । তবে এই বঙ্গ-সম্তানির। প্রবাসী হওয়ার আর 
স্থযোগ তেমন পায় না, ভ্রমণ বিলাপী হওয়ার ভূমিকাটুকুই পালন করে মাত্র। 

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে নিকটবত্তাঁ বিহার, একটু দূরের উত্তরপ্রদেশ এসব 
রাজ্যের অধিকাংশ স্থানেরই জলবাষু জীবনদায়ী। তাই স্তশতসে”তে জলবাদুত্র 
দেশ বঙ্গের সন্তানর! স্থযোৌগ পেলেই স্বাস্থোদ্ধারে ছুট্‌তো, আজও ছোটে, এসব 
প্রতিবেশী রাজ্যে । ন্তায়-নব্যজ্ঞানের গীঠস্থান বঙ্গের নবদ্বীপ যত ত্রুত তার 
খ্যাতি হারিয়েছিল, উত্তর প্রদেশের বারাণপী বুন্দাবন তাদের বিদ্যাকেন্দ্ররে গৌরব 
তত দ্রুত হারিয়ে ফেলেনি। ফলে "জ্ঞানার্জনের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যের সন্তান 
নবহীপে ন৷ এলেও, বঙ্গের সন্তান বিগ্যাচর্চার জন্য বারাণপী, বৃন্দাবন যেত। নালন্দা, 
তক্ষশীলা তো বহু পূর্বেই ধবংসপ্রাপ্ত। 

“রথ দেখা ও কল] বেচা'এ ছু*'কাজ একজে করার মানসিকতা “চতুর” লোকের 
লক্ষণ বলে সাধারণ্যে বিবেচিত । এই বিবেচনার মধ্যে একটু “হীনতা”র গন্ধ 
পাওয়া যায় সাধারণতঃ । আঁবার এ ছু*কাঁজ পারলেই করার চেষ্টা করেন এমন 
লোক কিছু কিছু আছেন, ধাদের মানসিকতায় 'হীনতা'র লেশ থাকেনা, বৃহৎ কোন 
তাগিদে অমনটি করে থাকেন । এরা এক বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী । এদের 
মানসিকতা উদার, সতত সঞ্চসরণশীল । এ'রা গভীরে প্রবেশ করতে চান। 
স্বর জলে সতারে এ'রা আদৌ তৃপ্ত হ'তে পারেন না, চাঁন ও না। এ'রা সর্বতৃক 
এরা সতত পিপাস্থ। এ"! চির অতৃপ্ত । তাই এর! “চিরদিনের শিল্পী” ৷ এ সব 
ক'টি গুণের, অন্য দৃষ্টিতে দোষের, সমাবেশেই সম্ভব “সংগ্রামী” চরিত্র । 
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বঙ্গসন্তান রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন 'সংগ্রামী- 
চরিক্র' হিসাবে । 

সংগ্রাম ভার পিতৃ-মাতৃহীন নিষ্করুন অবস্থার বিরদ্ধে, সংগ্রাম তার আধিক 
অনটনের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম তার শিক্ষার সাধারণ সুযোগের অভাবের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম 
তীর জীবন ও কর্মক্ষয়ী ব্যাধির বিরুদ্ধে। সংগ্রাম তাঁর জীবনেই আর এক নাম। 
শতবৎসর পূর্বের বঙ্গের এক অখ্যাত গ্রাম রাহুতার এক নিয়নমধাবিত্ড মৃখোটি প্রাণ 
পরিবারের প্রথম সম্ভীন আমাদের সংগ্রামী রঙ্গলাল। রাছতা আমাদের অনেকের 
জানা, শোনা ও চেনা! কালী সাধক রামপ্রাপাদের _অন্মস্থান ছালি শহরের 
নিকটবতাঁ কিংব। শিয়ালদহ রেল লাইনের উপর অবস্থিত জংশন স্টেদন, নৈহাটি 
নিকটবর্তা একটি অখ্যাত গ্রাম। জেলা ২৪-পরগণ| | জন্ম তারিখ ১২৫৮ 
বঙ্গান্বের ২৪শে আধাঢ় পিতার নাম বিশভর মুখোপাধায়, মাতা৷ ভবনুন্দরী দেবী । 

অল্প বয়সেই রঙ্গনাল হারিয়েছিলেন পিতা-মাতাকে, স্থৃতরাং সহজেই বোবা 
যায় কিশোর কাল থেকে তাকে সংসার যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হয়। কৈশোর 
কালের স্বাভাবিক আনন্দ, শাস্তি তিনি পেলেন না। পরিবর্তে তাকে কাধে তুলে 
নিতে হ'লে। বুহত্পংসারের গুকদায়িত্ব । 

তার আগে সচরাচর যেমন ঘটে, রঙ্গনালের লেখাপড়ার শুরু-গ্রীমেরই 
পঠিশালাতে। ক্রমে গ্রামেরই মধ্য ইংরাঁজী বিদ্যালয়ে উচ্চতর পাঠ গ্রহণ 
করেছিলেন । কিন্তু হ্থগ্রামে থেকে লেখাপড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুষোগ 
পান নি। ছু”টি কারন। এক শারীরিক অনুস্থতা, দ্বিতীয় কারন আধিক 
অসচ্ছলতা । পরিবারের সিদ্ধান্ত হ*ন্‌-__রঙ্গনালকে পাঠানো হোক অধিকতর 
হুচ্ছল অবস্থার অধিকারী নিকট আত্মীয় খুড়ে। মহাশয়, শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
আশ্রয়ে । খুড়ো মহশিয় বসবাস করতেন মানভূম পুরুলিয়ায় । সেইমত মানভূম 
পুরুলিয়ায় হাইন্ুলে ভি হ'ন। কিন্তু শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পঠি সমাপ্ত করার স্থুযোগ 
রঙ্গলাল সেখানেও পাঁন নি এবং ভবিষ্কতেও আর সে সুযোগ আর আসে নি। 
সুতরাং হাইস্কুলের প্রায় শেষ শ্রেনী পর্যন্ত পাঠ গ্রহনের অধিকারটুকু সম্বল করেই 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকালের ছে? টানতে হয় রঙ্গলাল কে। কারণটা ঘতদূর জানা 
ঘাঁয়--হাইস্ুলের পাঠ শেষ করে এফ..এ পাঁশের গৌরব অর্জন করার স্থযোগটুকু 
তরে পক্ষে তৎকালীন সময়ে বিলাসিতার নামান্তর হয়ে দীড়িয়েছিল। 

রাহুতা গ্রামে পৈথ্জিক গৃহে বিরাট সংসার তার কাছ থেকে আধিক সাহাধা 
প্রত্যাশা! করছিল অহরহ । . 
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বালি, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর কলকাতার কাছাকাছি শহরগুলিতে রাটিরোজগারের 
সম্ভাবন] ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল তৎকালীন সময় থেকেই । রঙগলালের ক্ষেত্রেও সুযোগ 
জুটুলো বালি শহর নিকটবতর্খ বালুটি গ্রামে ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার 
স্থযোগ ৷ অর্থাৎ ছু" পাঁচ টাকা নগদ রোজগারের নুযোগ । তৎকালীন -যুগে 
ইংরেজী শিক্ষায় সামান্য পু'জি নিয়েই চাকরী কয়! ধেত ওখানেও বেশী দিন 
শিক্ষকতা তশকে করতে হয়নি । হওয়ার কথাও নয়। কারণ তর জীবন 
দেবতা তে] রঙ্গজাঁলকে শান্ত নিরুপদ্রব-_ উদ্বেগহীন, স্বচ্ছল জীবন যাপনের স্যোগ 
দেবেন না । কক্ষচ্যুৎ হওয়াই রঙ্গলালের জীবন-লক্ষণ । কারণ রঙ্গলালের প্রপ্তি 
শিয়ত সংগ্রাম করে “জয়কে ছিনিয়ে আনতে হবে; করপায়ত্ব করতে হবে। 
অধিকার প্রতিষিত করতে হবে। 

তাই এলেন চন্দননগরে, ফরাসী শাসিত শহর-রাজ্যটিতে । পেশা সেই 
শিক্ষকতা, শিক্ষকতার সব চেয়ে বড় সুযোগ ব্ব-শিক্ষিত” হওয়া, অর্থাৎ ইচ্ছাটুকু 
থাকলেই হ'ল। চল.তে চলতে শেখা যায়, পড়ে পড়ে শেখা যাঁয় । গাড়ী, বাড়ী, 
লোক লম্কর, ঘর গুদাম, হাতিয়ার জমি-জায়গা কিছুরই দরকার নেই। শিক্ষার 
উপকরণ চাঁরি পাশে । দেখ, পড়, জান, বোঁঝ, শিক্ষণ গ্রহণ বর। “শিক্ষিত: 
হয়ে ওঠো, জ্ঞানী হও। গর নুশিক্ষার পূর্ণ তাৎপধ্য রজলালের জীবনে অতি 
চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তাহা আঁজকার দিনের ৯ম-১০ম শ্রেণীর 
উপযোগী শিক্ষার ভিত্তিটকুকে স্থল করে অপন চেষ্টায় ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, 
গণিত, কাব্য, ব্যাকরণ--বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ের উপূর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে 
পেরেছিলেন । 

শিক্ষকতা এখানেও বেশী দিন করেন নি। নিকটবভা ইছাপুরের, পূর্ব 
ভারতের অন্ততম অন্তর কারখানা এখানেই গড়ে উঠেছে ! 

স্ধুলের পণ্ডিতের পর্দে আসীন হ'লেন এবার । ম্যালেরিয়া তৎকালীন 
সময়ে বঙগভূমিতে পাশাপাশি ভাবে আসর পেতেছে। প্রায় কোন গ্রামই 
ম্যালেরিয়া জরের দুর্ভোগ থেকে রক্ষ। পায় না। গ্রামের.প্র গ্রাম উজাড় হয়ে 
গিয়েছে এ জরের প্রকোপে। হজনালেরও প্রধান শক্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ 
ম্যালেরিয়া জনন, এ রোগের পুনঃ আক্রমণের জন্ত রঙ্গনাল ইছাপুর [ত্যাগ করলেন। 
এলেন কলকাতায়, ক্ুটা রোজগারের পথ হ'ল এবার টাকা তৈদীর কারখানায়, 
অর্থাৎ টাকশালে । রাজধানী শহর হ'লে হয় কি, ম্যালেরিয়র প্রাদুর্ভাব সেখানেও 
কম নয়। ত)। ছাড়া এ জরের বীজ তে! সেই কিশোর কাঁল থেকেই তীর দেহ- 
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অন্তরে । তাই এঁ অরের প্রকোপ বারে বারে দেখা দিতে থাকল । কলকাতার বাস 
তাকে তুলতে হ'ল ঠিক হ'ল তার উত্তর প্রদেশে বসবাপকারী জ্যাঠামহাশয়ের কাছে 
গিয়ে জলহাওয়! বর্দল। উদ্দেস্টে--এর ফলে যদি ম্যালেরিয়াকে দেহ-চ্যুত করা 
যায়। এখন জ্যাঠামহাশয়ের আশ্রয়ে গাজিপুরে । গাজিপুর মুঘল আমলের শেষ 
যুগ থেকেই আতর উৎপাদনে সুখ্যাতি পেয়ে আসছে। উত্তর প্রদেশের শুক্‌না 
আবহাওয়ায় ও বিশেষ চিকিৎসায় রঙ্গনাল সম্পূর্ণ নুস্থ হয়ে উঠলেন। দেহ রোগ 
মুক্ত। কিন্ধ দেহ ধারণের জন্য চাই খাগ্া বাসম্বান। তা পাওয়া] যেতে পারে 
চাঁকরি করে। চাঁকরি নিলেন পুলিশ বিভাগে । এ বিভাগের বিশেষ পদ্ধতি-রীতি 
এখনও যেমন অগ্বস্তিকর বলে বিবেচিত হয় তখনও হ'ত রঙ্গলালের মত মানুষের 
মানসিকতা এ চাকরিতে কিছুতেই আনন্দ, স্বস্তি পেতে পারে না । তাই বিতশ্রন্থ 
রঙ্গলাল পুলিশের চাকরি ত্যাগ করলেন। চাকরি ত্যাগ মানেই উপার্জন বন্ধ। 
তার অর্থ আথিক বিপর্যয়, মানসিক বিপর্যয় তো! সঙ্গে থাকবে। কিন্ত রঙ্গলালের 
জীবনে তো এ বিপর্যয়গুলি জীবনয্দ্ধের নামাস্তর ৷ প্রতিটি বিপর্যয়, প্রত্তিটি 
প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গেই তো রঙ্গনালের আজীবনের সংগ্রাম । 

যৌবনে শ্রারন্তেই তৎকালীন যুগের রীতি অন্ুযাঁয়ী জীবন-সঙ্গিনীরূপে 
গ্রহণ করেছিলেন বেছ্যবাঁটী শহরের লক্ষীনারায়ণ পঞ্ডিতেরা কন্যা জ্ঞানদাদেবীকে 
বৈবাহিকশ্ত্রে। রাহুতার গৃহে অনেকগুলি পরিবার পরিজন তাঁর উপার্জনের 
অপেক্ষায় দিনাঁনিপাঁতি করছে । আমরা এই অবসরে রঙ্গলালের ফেলে আসা কিছু 
পূর্ব অধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে নিই। ম্যালেরিয়ার মত শত্রুকে তাঁকে 
বার বার মৌকাবিল! করতে হয়েছে আমর! তা দেখেছি । দেখেছি জন্মরাজ্য 
বঙ্গকে ত্যাগ করে ভিন্ন রাজ্যেও ঘেতে হয়েছে রোগমৃক্তির সুবিধার জন্য । রোগী 
হয়ে রোগের সঙ্গে তাঁর সমাক পরিচয় ঘটেছে বার বার । আর ততবার মনে 
হয়েছে এই শক্রর সঙ্গে সহজে যুঝবার হাতিয়ার অধিকার করতেই হবে । সংগ্রামী 
চরিজ্রের লক্ষণই তাই । শুধু সংগ্রাম নয়, সংগ্রামে 'জয়ী” হওয়া চাই। এই 
সংগ্রামের আমুধ লাঠি-সেশট। নিশ্চয়ই নয়। চাই জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পরীক্ষা 
নিরীক্ষা, গবেষণা অধ্যয়ন । গুরুর প্রয়োজন এখানেও । গুরু হয়ে সাহাযোর হত 
প্রসারিত করলেন ছু'জন | নিজ চিকিৎসক, বন্ধুব্য রামচন্দ্র সাধু এবং বিদেশী 
চিকিৎসক ট্যাঙ্গউ সাহেব । এরা দু'জনেই গ্যালোপাথিক চিকিৎসক । 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর শাখার জ্ঞানও অবহেলিত হয়নি রঙ্গলালের কাছে। 
বিজ্ঞানী মনের অধিকারী তো। রঙ্গলাল। তাই হোমিওপ্যাথি 'ও আয্মব্বদীয় শান্ত 
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পাঠ করলেন গভীর অনুসন্ধিৎসায় ও অনুরাগে । এসবের স্থযোগ ঘটেছিল রঙ্গনাল 
যখন চক্গননগরে বসবাস করছিলেন, সেই সময়ে এই চিকিৎসা বিদ্তাকে তখনও 
পর্যন্ত জনসেবায়, রুটা রোজগারের প্রয়োজনে রঙ্গলাল ব্যবহার করেন নি। তবে 
কিছুই যাবে না ফেলা” একথার তাৎপর্য রঙ্গনালের পরবর্তাঁ জীবনের অধ্যায়ে: 
বিশ্লেষিত হয়েছিল । | 

আমরা পুলিশের চাকরি ত্যাগ ও তৎংজনিত কারণে আধিক বিপর্যয়ের 
অবস্থায় রঙগলালকে রেখে এসেছি । এবার তশর প্রসঙ্গে ফিরব । সম্ভবত, 
পুলিশের আপাতঃ লোভনীয় চাকরি” ত্যাগ উত্তর প্রদেশের আত্মীয় ব্বজনেরা 
তাল মনে গ্রহণ করেন নি। তাই বিরূপ আত্মীয়দের নিকট হতে দূরে সরে আসতে 
চাইলেন। সম্ভবতঃ জন্মভূমির আহ্বানও তশর নিকট তীব্রতর হয়ে উঠেছিল তাই 
ফিরতে চাইলেন বঙ্গে। 

এবারে সাহায্য করলেন আর এক আত্মীয় উচ্চ পাস্থ শিক্ষাবিভাগীয় রাজ- 
কর্মচারী হুরকালী মুখোপাধ্যায় । তর চেষ্টায় আবার শিক্ষকতার সুযোগ । 
শিক্ষক হিসাবেই আমাদের এই জন্মভূমে রঙ্গনালের পদীর্পন। তারপর বারভূমেই 
তশর দিনানিপাঁত, শেষ আশ্রয় ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং বীরভৃমের রাডাঁমাটির 
বুকেই চির-শাস্তিলাভি, সংগ্রামের নিবৃত্তি। 

বীরভূমের তৎকালীন লময়ের প্রসিদ্ধ গ্রাম দাড়কায় এসে পদার্পণ করলেন। 
উদ্দেশ্ত দাঁড়ক। গ্রামের ইংরাজী বাংল] বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পর্দে থেকে: 
শিক্ষকতা । যখন এলেন, তখন রঙ্গলাল গেরুয়া বসনধারী | হ্ল্পবাক্‌, উদাসী। 
নৃতন মানুষ। চারিত্র বৈশিষ্টের জন্য সহজে বন্ধু জোটে নাঃ শিক্ষকতা করেন, 
অবপর সময়ে অধ্যয়ণ করেন নান! শাস্ত্র, বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্র এবং ঘুরে 
বেড়ান মদ্াক্ষী নদীর কূলে কূলে চষা মাঠের ধারে ধারে। সম্ভবতঃ এই সময় 
“যোগ? সাধনার চেষ্টা করতেন । রঙ্গলালের সমাধি ফলক, যা এখনও লাঘোষ৷ 
গ্রামের বিশেষ স্থানে রয়েছে অবহেলিত অবস্থায় । তাঁতে একটি শব্দ ব্যবহার: 
করা হয়েছে-_-'মহাযোগী”, এঁশবটি এবং তৎকালীন তীর বেশভৃা, আচার 
নিভৃতে থাকার ইচ্ছা, লোকজন কোলাহল পরিহার এই সবই যোগ সাধনার 
অন্থ্যায়ী। যদিও প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গনলালের যোগসাধনা বিষয়ক “প্রমাণ সংগ্রহ করা 
যায়নি । 

ক্রমে গেকুয় বসন ত্যজিত হ'ল, প্রধান শিক্ষকের পদে থাকার জন্ত জন- 
পরিচিতি বাঁড়ল। বন্ধু জনের আগমন: বাঁড়ল। সামাজিক দায় দায়িত্ব ও পাঁলন' 
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করতে লাগলেন আর দশজনের মতো! ৷ 'শ্বভাব কবির* সহজাত 'গুপরও অধিকারী 
ছিলেন রঙ্গলাল। তাঁই কাব্য শুধু পাঠই করেন? কাব্য অনুভূতির উদ্মেষফ ও 
ঘটেছিল রঙ্গলালের মধ্যে । এই মণি-কাঞ্চন যোঁগেই কবির আত্ম প্রকাশ ঘটে। 
রঙ্গলালের ক্ষেত্রেও তা ঘটছিল ।'মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। লিখিত 
প্রকাশ তো ছিলই। তৎকালীন যুগের “সোমপ্রকাশ”, “আত্মনর্শন, 'জন়্তৃমি', 
কেপ ক্রম"-প্রতৃতি পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে] । 
প্রকাশনায় শ্বাধীনতার হৃবিধার জন্য ১২৯০ বঙ্গাঝে কনকাতায় নিজেই একটি 
ছাঁপাধানা বসিয়ে ছিলেন। “হরিদাস সাধু নামীয় পুস্তকটি কয়েক বারই ছাপিয়ে 
প্রকাশ করেছিলেন । 

হ্বভাঁব কবি রঙ্গনালের একটু পরিচয় আমরাও এধনই পেতে পারি, দীড়কার 
স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন শ্বনামধন্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় । যিনি তৎকালীন যুগে 
অন্যতম জ্ঞানী, গুণী বালী । শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদস্থ পরিদর্শক | 

ক্ধুল পরিদর্শনের পর জনসমাবেশ ঘটানে] হয়েছে গ্রামে । গ্রামের শিক্ষা বিষয়ক 
আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গে কোন একজন রঙ্গনাল অনুরাগী, গনমুগ্ধ ব্যক্তি প্রকাশ 
করলেন--উনি ভাল শিক্ষকইনন, একজন উচুদ্দরের কবি।* সভাস্থ জনসাধারণ 
সমস্বরে বলে উঠলন--রঙ্গ নাল বাঁবু একটি কবিতা শুনিয়ে দিন স্তারকে ।: 
কেউ বলে উঠলেন “মাননীয়-ইন্স্পেক্টর সাহেব, আপনি শুধু একটি প্রশ্ন উপস্থাপন 
করুন। রঙ্গলালসাবু এ প্রশ্জের উত্তর দেবেন কবিতায় । স্বভাব লাজুক রঙ্গলাল 
স্্ীতহাশ্যে উঠে দাড়ালেন । ভূদেব বাবু খাণিকট। বিম্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন । 
হাতের বাখিটি কেন হইস সরল? রঙ্গনা'ল পাদ পূরণ করলেন কবি তাঁয় তাৎক্ষনিক 
ভাঁবে-- কপি ও লা 
একদিন আঁমি-আঁমি শশিমুধী রাই 
কহিলেন গুণ গ্রণ প্রাণের কানাই, 
লইয়] বাকার হাটি ওহে নটরাজ 
আগমন করিয়াছ এই ব্রজ মাঝ । 
ললাটে অল্প তব ঝাঁক৷ ভাবে আকা, 
চরণে নৃপুর পরে তাও শ্তাম বাঁকা, 
সকলি তোমার বাকা সোজা কিছু নয় 
বাকা আথি, বাকা ঠাস বাকাই সকল 
হাতের বাশিটি কেন হইল দরল? 
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, আমর! সহজেই বুঝতে পারছি_-এ যে বিশেষ শক্তির অভিসার। এ তো! 
বিরন । হ্যা, রঙ্গলাল নিশ্চয় বিরের বঙ্গসন্তানদের মধ্যে একজন । বিরল্স সংগ্রামী 
সামান্ত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তিক অবলম্বন করে বিরাট সাহিত্যকর্ম “বিশ্বকোধ' 
রূচনা পর্যন্ত এই রঙ্গনালের কীতি, 30180108 20০5০107৩098 এর মত বিশ্বকোযের 
লমপর্যায়ভূকত হওরার যোগ্য । এই বিশ্বকোষ রচনায় তণকে জ্ঞান-রাজ্যের প্রতিটি 
মণি কোঠায় খোজ রাখতে হয়েছিল । নান! প্রতিকূল অবস্থার জন্য এই বিশ্বকোষ 
রচন! করার পর প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেও, মাত্র ২টি খণ্ড মুদ্রিত আকারে 
প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন। এ আরন্ধ কর্ম শেষ করে অভাবনীয় ুখ্যাঁতি লাভ 
করেন জ্ঞানী, গুণী, জ্ঞান তাপপ নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, প্রাচ্যবিগ্ভামহার্নব মহাশয় । 

নাটকও লিখছিলেন রঙ্গলাল। নাম 'রাম বনবাঁস।* এখানেও রঙ্গলালের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খবর পেতে পারি। নাটকটি লেখা হ'ল বীরভূমের হেতমপুন্র 
রাজবাড়ীতে অভিনয় করার জন্য | দীড়কা গ্রামের জমিদার বাড়ীর সঙ্গে হেতমপুর 
রাজ বাড়ীর বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাই হোকি, রাজ বাড়ীর নাট্য- 
পরিচালক প্রস্তাব করলেন নাটকটির কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। নশ্র শিক্ষক 
রঙ্গলাল প্র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন বিশেষ কৌশলে । পরিবর্তনের স্থযোগের 
অন্ত নাটকটি ফিরিয়ে আনলেন নিজের কাছে এবং নাটকটি আর ফেরৎ পাঠালেন 
না। রঙ্গনালের বক্তব্য 'নাট্যকার আমি, নাট্যকের ভালমন্দ আমার ৷ ফরমায়েসী 
নাটক লেখা নাট্যকারের কর্ম নয় । ওট৷ বেতন ভোগী কর্মচারীর কাজ হতে পারে । 
ইত্যার্দী। সংগ্রামী চরিত্রের লক্ষণ তাই। একটু বেশী ন্বাধীনচেত। হয়ে থাকেন 
এরা । অথচ--এ'র| জনসেবী প্রকৃত অর্থে । জনসেবার জন্তই শিক্ষকতা করার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অনেকর্দিনের চিকিৎস! শান্ত অধ্যয়নকে পুনরঙ্জীবিত করলেন দীড়কা 
গ্রামে এসে । 

চিকিৎস! শাস্ত্রে সব ব্যবচ্ছেদ একটি বিশেষ অধ্যায় । এ অধ্যায়ের অভিজ্ঞতার 
স্থযোগ রঙ্গনাল এর পূর্বে পান নি। পারেন রহুত। গ্রাম ছাড়ার পর প্রায়শ:ই আধা 
শহরে বসবাঁপ করে“ছন। সব সংগ্রহ ও ব্যবচ্ছেদ এ পরিবেশে সহজ ব্যাপার নয় 
আবার তিনি প্রাতিক্ষণিক চিকিসাণান্বের শিক্ষার্থীও নন্‌, শিক্ষকতা ত্যাগ করার 
পর অদূরবর্তা “লাঘোষা” নামক গ্রামে তখন বঘবাস করছেন রঙ্গলাল। রওলাল 
ডাক্তার নামে সে সময় পরিচিত -প্রধ্যাত। নিজন্ব চিকিৎদাগার স্থাপন 
করেছেন। এমনকি সব ব্যবস্থাগারও। লাঘোষা গ্রামের কিছুদূরে শ্রশান ভূমি 
রাত্রের অন্ধকারে পরিত্যক্ত করে শব দেহ--গৃহে এনে নিভৃতে ব্যবচ্ছেদ করতে ন 
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এবং দ্বেহ যস্ত্ররে জটিলতা বোঝবার চেষ্ট। করতেন। হৃতরাং শাস্ত্র অধ্যয়নে ষে 
তাত্বিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হ'ল প্রত্যক্ষ জান । 

ফলে সব্যসাচী চিকিৎণক হিসাবে রোগ মুক্তির সংগ্রীমে অবতীর্ণ হ'লেন এবং আজও 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের যেটুকু ক্ষীণ স্থতি আশে পাশের গ্রামবালীঘের মধ্যে রয়েছে 
তা এই রকম-_” --ও, রওলাল ডাক্তারর]-** ।* বহুল খ্যাত ধন্বস্তবীর মতই খ্যাতি 
লাভ কছেলেন তৎকালীন যুগে রঙ্গলাল বীরভূমে । 

“সেই রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সমাধি ফলকটি রয়েছে-_দীড়ক] সন্্িকট লাঘোষা 
গ্রামে অবহেলিত অবস্থার । সমাধিস্থ হওয়ার বাসন রঙ্গলালের নিজেই ছিল। 
তাই তশর দেহ দাহ করা হয়নি। সমাধিস্থ কর হয়েছে। 

সমাধির উপরে ইট বাধানো৷ বেদী । উত্তর পার্থ সংলগ্ন এক্ খণ্ড মর্মর প্রস্তর 
লেখা £ 

গু তার৷ 
দয়] সিন্ধর্মহাযোগী “বিশ্বকোষ, প্রবর্তৃকঃ। 
জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালোর হৃদয়ে বিশ্ব বাসিনাম্‌ ॥ 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়-_ 
আবিভাব গ্রাম রাত! জেলা ২৪ পরগণা 
২৪শে আবাড় ১২৫৯ 
তিরোভাঁব ১৭ই কাতিক ১৩১৬ বাব -_ 
ঘটস্বং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তাদশাম্‌। 
'নষ্টে ঘ্বেহে তথেবাত্সা সমরূপে। বিয়াজতে | 


যে সমাধি অন্য কোথাও নাই 


সিরাজুল হক 
সম্পাদক বিশ্বকোধ প্রবর্তক রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায় শ্বতিসমিতি 


পৃজ্য পুজার অভাবে একটি বিরল দুষ্ান্ত সমাধি অবহেলিত রয়ে গেল বিগত 
৭৮ বছর ধ'রে । রীত্যন্থসারে যেসব ধর্মাবলম্বীর মরদেহ মৃত্তিকাগর্ভে' সমাধিস্থ 
হয়ে থাকে তাঁদের সম্প্রদায়তুক্ত কেউ-ই নন তিনি। অথচ অনুরূপ গঠনবিশি্ 
একটি সমাধি। চারপাশের মাটির থেকে এক ফুট ছ'ইঞ্চি উ*চু মুল বেদীটি। 
মাঝখানে অর্থাৎ বক্ষ বরাবর আর একটি থাক, উচ্চতা প্রায় ইঞ্চি নয়েক-কাঠের 
বাক্সের মত একটি শবাধার যেন। সমাধিটি উত্তর-দৃক্ষিণে দশ ফুট দু” ইঞ্চি দীর্ঘ, 
প্রস্থ সাত ফুট দশ ইঞ্চি। চতুষ্ষোণ। শিরোভাগ উত্তর দ্িকে। এইখানেই 
সমাধিবেদীর গাঅসংলগ্ন একখণ্ড শ্বেত প্রস্তরে উতকীর্প পরিচয় যাদৃশং লিপি ও সেই 
সঙ্গে পবিগ্র উপনিষদ গ্রস্থের দুটি শ্লোক, প্ঘটপুং +াদুশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি ' 
তদুশম্‌। | নষ্টে দেহে তখেবাত্মা সমরূপো বিরাঁজত ॥* অর্থাৎ ঘটসদৃশ এই দেহ 
পরিত্যক্ত হলে, আত্মা আদদিরপেই অবস্থান করে। সমাধিটি পাঁকা ; যথারীতি 
চুণ স্থ্রকি ইট সিমেপ্ট দিয়ে নিগিত। চিতাগ্সিতে যেসব মরদেহের প্রধাসিদ্ধ 
শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে থাকে তৎস্থলে এই সমাধিটির বিছ্যমানতা অবশ্তুই বিম্ময়কর, 
ব্যতিক্রমবাহী ও অভাবিত নিদর্শন একটা । কৌতুহলী প্রশ্ন এসে যায়, কার এবং 
কোথায় এই সমাধিস্থান? এটাতো সাধারণ একট। গোরস্থানও নয় যে আশেপাশে 
ইটবীধানে! না হলেও আরও কিছু সংখ্যক. ভূমিসাৎ অথবা ধ্বংসপ্রা্ত সমাধির 
চিহাদি থাকবে । গ্রামটিতে বিভিন্ন বর্ণের হিন্দু আর মুসলমানের বসবাস । চাষী 
প্রধান গ্রাম । সামান্যতম ব্যবধান বজাক্ন রেখে .পৃথক পৃথক পাড়া । সমাধিটি 
হিন্ুপাড়াতেই তবে বেশ একটু লোকালয়ের ছেশয়াচ বাচিয়ে বাইরের দিকে । 
উত্তর-দক্ষিণে লম্বা গ্রামের সাধারণ রাস্তার পাশেই । কয়েক হাত দূরে পূর্ব ও 
বক্ষিণে থণ্ড খণ্ড চাষের জমি। বীশঝাড়ে ছাঁয়ঙ্ছিন্ন একটি জীর্ণ মন্দির দক্ষিণ 
দিকে। পশ্চিমিকের জায়গায় গা-নাগাও ছোটখাটো! একট! পুকুর । পারিপার্ছি- 
কতার সবটুকু জড়িয়ে ধরলে কেবল সমাধির জায়গাঁটি-ই কিছুট! ফাকা । তৃণাচ্ছা- 
দিত। বিশেষতঃ জ্যেটমাঁস থেকে কাণ্তেক পর্যস্ত সবুজ ঘাসের আন্তরণে ঢাক| | 
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পরিবেশটি শান্ত, নীরব অথচ বেধনাদায়ক একট। বিষন্নতায় আত্মশীল। তবে 
বিভিন্ন ধাহুতে ঝড় জন, চৈতানী ঘূর্ণীতে নিকটবর্তাঁ গাছপাসার উড়ে-আান। শু 
ছিন্ন পত্রার্দি আর প্রত্যহ গোধূলি লগ্নে গ্রামকের়। পালপাল গঞ্ মোষ ছাগল ভে'ড়ার 
পদতাড়নায় উৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল, গকু-গাঁড়ীর চাকায় উদ্ন্ত ধূলিকণ। জায়গাটিকে 
স্বাভাবিকভাবেই মণিন করে রাখে । কে আর মার্জনার প্রতি নজর দিবে ? 
অথচ আলোচ্য সমাধি গর্ভের মানুষটি কী অদীম বুকভর। মানবগ্রীতি আর 
মানবধেবার মহাব্রত. শিয়ে আজ থেকে ১২৪ বছর আগে এখানে এমেছিলেন 
একদিন এবং রোগার্ত নরনারীর সেবাঁচিকিৎম। করে জীবনান্তে এই খানের 
মাটিতেই শেষ শধ্য। গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কোন এক সময় তার এক ভ্াতৃ- 
পুত্র এসে পরিচয়ফনকসহ সমাধিটি পাকা করে বাধিয়ে দিয়ে যান। সেই অবস্থাতে 
আজও রয়েছে । বিগত ১৯৭” সালে মধুরাক্ষী নদীর বিধ্বংসী বস্তায় সমাধিটির 
সামুহিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল । এত্প্রসঙ্গে প্রখ্যাত 
মাঁঞিন সাহিত্যিক ভ্তাথনিয়েন হার্থত্র্ন সাহেবের একটি উক্তি মনে পড়ে, “& 
012৮০, 911918591 (00100, 70:92,01895 ৪. 9101 200 01015 90101100 0০ 
005 5০001.” অর্থাৎ সমাধি বিশেষ যেখনেই দেখা যাক, তা মানবাত্মার কাছে 
সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ধন্মেপর্দেশের কথাই নীরবে বহন করে চলে। এই 
তত্বকথ। নিয়ে মান্থৃধ ভাবে, চিন্ত। করে, অন্ুপন্ধানী হয় । আর সেই ভাবনা-চিন্ত। 
অন্থদন্ধিৎপা আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে অন্থুপ্রাণিত করেছিল বঙ্গবিশ্রুত 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য “বারভূম বিবরণী" কার প্রয়াত সাহিত্যরত্ব হরেকৃষ্ঝ মুখোপাধ্যায় ও 
তদীর স্ুম্বৎ বঙ্গীয় নাট্যজগতের একদ! নুপ্রসিন্ধ মঞ্চাতিনেতা, নাট্য বিদ্যাভারতী, 
কবিভৃষণ রায় নির্ঝনশিব ব্যানার্জি বাঁহীদুরকে এই পবিত্র সমাধিটি দর্শন করতে । 
সেকালে রাস্তাধাট ছিল অতীব দুর্গ । তর গোঁযানের সাহায্যেই এসেছিলেন 
গ্রামটিতে। আর তারই ফলশ্রুতি হল উপরোক্ত পাহিত্যরত্ব প্রণীত বীরভূম 
বিবরণী, গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিগয়িকাটুকু। পরবর্তা সময়ে তার 'গৌড়ব্গ 
সংস্কৃতি গ্রস্থে একটি বিশেষ অধ্যায় লিখিত হয়ে মান্থষটিকে অধিকতর চেনাজানার 
স্থযোগ করে দিয়েছে। নচেৎ, কেবল নামটি ছাড়া বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী . 
হয়েও অজ্জাতই থেকে যেতেন স্থধি সাজে । অথচ সমদামক্মিক্‌ কালে.রঙ্গনাল, 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্ব্যোপাধ্যায়, যোগেন্ত্রনাথ বিদ্া কৃষ্ণ). 
ন্বীনচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গনাহিত্যের বরেণ্য করি সাহিত্যিকগণের..গ্রনবন্ধ. 
চরিতমালার-ৰাইরে থেকে . গেলেন. তিনি, এটা বম আক্ষেপের বিষয় নয় !: সে 
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যাই-ই হোক, কিন্তু আজও থাকবেন কেন অজ্ঞাতসারে ? দেশ গ্বাধীন হয়েছে 
আজ চল্লিশ বছর হল। দিকে দিকে আজ জাতীয় জাগৃতি আর পুজ্য-পৃজার 
আয়োজন অন্থষ্টান। অভাব শুধু এইখানে | প্রাচীন কবি চণ্তীদাস, জানদাস, 
কাশীরাম-কৃত্তিবাস-ভারতচন্ত্র প্রমুখ বঙ্গভারতীর বরপুত্রদের আহ্ষ্ঠানিক স্থৃতি 
উদযাপন আর ম্বৃতিরক্ষাকল্লে সাধারণ প্রতিষ্ঠানার্দি হয়েছে । হালফিন শরৎচন্দ্র, 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-এপদেরগ হয়েছে, হওয়া অবশ্তই উচিত, তবে এ 
ব্যাপারে একটা সামগ্রিক দুষ্টিভঙ্গী থাকলে পূর্ণাঙ্গতার গৌরব অনুভব করা যায়। 
এছাড়া বিশ্ববি্ভালয়প্তলিতে নাঁনা বিষয়বস্তর উপর অফুরন্ত গবেষণা কার্ধের দ্বার 
খোলা রয়েছে । আলোচ্য বিষয়টি গবেষণার অপেক্ষা রাখে । কিন্ত সেদিকে 
আজও কোন গবেষণাকর্মীর আগ্রহ দৃষ্টির আকর্ষণ অথবা] গ্রীতি পোষণার লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে না। অপ্রিয় হলেও সত্যের খাতিরে বলতে বাধা নাই, গবেষণাকার্যও 
আজ বহুলাংশে বাঁণিজ্যধর্মী বণিকবৃত্তি প্রভাবিত। যে কাজে প্রচুর অর্থাগমের 
সম্ভাবনা সেই দিকেই নজর পড়ছে সবাঁর। রবীন্দ্রগবেষণার বন্যায় দেশ ভেসে 
যাক, একশ্রেণীর কবি সাহিত্যিক সমালোচক পণ্ডিতের হাতে পড়ে রবীন্দ্রভাবনা 
শিল্পপণ্যে পরিণত হয়ে বেশ ছু'পয়সা রোজগার কর'র সুযোগ করে দিক তাঁদের -- 
অন্ুয়! করব না। কিন্ক দেশের অতীত ইতিহাস, সভ্যত', বিজ্ঞানসাধনা, 
সাহিত্য সংস্কৃতি, শিল্প ও স্থাপত্যকলায় এতিহ্য সপ্টির ক্ষেত্রে অপরাপর ধারা রেখে 
গেলেন নান। অবর্ধান, সমৃদ্ধতর করে গেলেন সেগুলিকে চিত বিনোদন পরশ্বর্ধযসভ্ভারে 
তাঁদের প্রাতি কি কোন জাতীয় কর্তব্য নাই আমাদের ? বিশেষতঃ উপেক্ষিত আর 
অবহেলিত ধার]? বেদনা এইখানেই । আর তা অপূর্ণতাজনিতই। অতএব 
অপূর্ণতার বেদনাবোঁধ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সাবিক জাতীয় অন্থসন্ধান 
প্রয়োজন । 

যেহেতু নিবন্ধটির শিরোনাম “যে সমাধি অন্য কোথাও নাই” কাজেই সমাধিটি 
কার এবং কোথায় সেই আলোচনায় আদা যাক এখন । 

এই পবিস্র সমাধিটি বিশ্বকোধ প্রবর্তক, কাব্য রত্বাকর, ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎশক 
মহাযোগী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের । বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস অথব। তার 
লেধক-লেখিকাগণের এক একটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত জীবন কাহিনী সঙ্থলিত পুস্তক 
মধ্যে তিনি পরিবজিত থেকে গেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এক আধ ছত্রে কোথাও 
কোথাও তাঁর নামটি দৃষ্টিগোচর হয় মাত্র। অথচ তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাবীর 


স্বনামধ্যাত সাছিত্যলাধক এবং সেইসঙ্গে একজন বিচিত্রকর্ম] পুরুষপ্রবর । একাধারে 
ন্‌ 
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কবি সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিকিৎস! নৈপুণ্যে প্রবাদ পুরুষ, অধ্যাত্বচর্চায় তন্্সাধক, 
মহাযোগী, আবাল্য জীবন-সংগ্রামে তথা প্র5গড দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত 
একজন অসমসাহদী যোদ্ধা । শ্র-বীর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
স্থুবিখ্যাত উপন্যাস 'আরোগা নিকেতন'-এ একটি অনন্তপাধারণ চরিত্রান্তণ আমরা 
দেখতে পাই। যেহেতু পেশায় ঠিনি (রওলাল ) ছিলেন চিকিৎসক অতএব 
বাস্তববাদী লেখক তারাশঙ্করবাবু যথাযথভাবে চিকিৎদকের চরিত্রটি প্রয়োজনবোধে 
বেছে নিয়েছিলেন এবং সেইভাবে চিত্রিত করেছেন ভাকে। উপন্যাসের চরিত্রটি 
হল “রঙলাল ভাক্তার'। পড়তে পড়তে মনে হবে এরকম একজন মানুষ থাকা 
কি সম্ভব? চরিত্রটি কাল্পনিক নিশ্চয়ই । না। আদ্পেই কল্পনাপ্রস্থত নয়। 
বইটি বের হওয়ার অব্যবহিত পরেই ব্যক্তিবিশেষের চিঠিপত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসিত 
হয়ে তারাশঙ্করবাবু প্রত্যুত্তর জানিয়েছিলেন পত্জপ্রেরককে, “চরিত্রটি একান্তই 
বাস্তব এবং মানুষটি-ও ( রঙলাল ) রক্তমাংসেরই দেহধারী। আমার এলাকায় 
( লাভপুর ) একপ একজন মানুষ ছিলেন একদিন ।* শতান্ীপূর্বে মহানগরী থেকে 
নূর এক ম্যালেরিয়। অধ্যুষিত শিক্ষা্দীক্ষায় অন্থ্নত অজ: পাঁড়াগায়ে ব'সে শুধু 
ডাক্তারী কর! নয়, মরা -মাহষের লাশ সংগ্রহ করে নীরবে-নিভৃতে নিজন্ব শবব্যব- 
চ্ছেদ্দাগরে তাকে ছুরি চালিয়ে কেটেকুটে এ্যানাটমির স্ক্তত্বের অনুধাবন আর 
সৃতব্যক্তির দেহাভ্যন্তরস্থ জটিল আধি-ব্যাধির জন্ম-কারণ সংঘটনগুলি নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা আর একাগ্রচিত্ত সাধনা-গবেষণা চালাতেন । সেকালে আচার সর্বস্ব অতি 
কঠোর রক্ষণশীল হিন্দুজাতির মধ্যে তীব্রতম কুলীন ব্রাহ্মণ পরিধারে ধার জন্ম তাঁর 
পক্ষে পাঁড়াগায়ে বসবাস করে এব্প একটি রোমাঞ্চকর কর্মপাধনার নজীর স্থাপন 
তৃ-ভাঁয়তে আর দ্বিতীয়টি দেখ! গিয়েছে কি কোথাও? নিদান হাকা ডাক্তার 
রুগীয় মৃত্যু অবধারিত। দিনক্ষণের নড়চড় হ'ত না। আবার এমন এমন জটিল 
রোগের রুগীর চিকিৎস] করে নিরাময় করে দিয়েছেন, সেসব ঘটনা কিংবদন্তী হয়ে 
লোকের মুখে মুখে ফিরত । অথ রঙলাল ডাক্তার কোন মেডিকেল দ্কুন-কলেজে, 
ইউনির্ভাসিটিতে শিক্ষালাভ করেন নি এবং পে স্থযোগও তার হয় নি। সেলফমেড 
ম্যান--আত্মসাঁধনাকৃত মান্য । ন্থায়ত্ত জ্ঞানতপন্থী। বলা যেতে পারে তিনি 
নিজেই নিজেকে একটি গ্যাঁকাঁডেমিতে পরিণত করে ফেলেছিলেন। 

অতঃপর পাড়াগায়ের বাসিন্দা রগলাল ডাক্তারের পৌধাক-পরিচ্ছদ বেশতৃষা, 
রুগীধাড়ী যাওয়ার যানবাহন, ব্যক্তিত্ব ব্যঞক আকৃতি প্রকৃত সম্পর্কে তারাশঙ্করবাবু 
বলেছেন, "উত্তর থেকে আপতেন রওলাল ভাঁক্তার--তসর়ের প্যান্টালুন, গলাবন্ধ 
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কোট, গলার কারে ঝোলানো! পকেট ঘড়ি । রগলাল যাঁওয়।-আপস। করেন পাক্ধীতে 
০২০ এঅঞ্চলে তিনিই প্রথম গ্যালোপ্যাথি নিয়ে এ:সছেন, ( ১২৭৮) অদ্ভুত 
চিকিৎসক । প্রতিভাধয় ব্যক্তি ।”» আর রঙলালের সেই অনতিক্রম্য ব্যক্তিত্ব 
ব্যগ্তক-চেহারার বর্ণনায় পাই, স্থাস্থ্য-সবল, গৌর দেংবর্ণে সমূজ্জবল, চোখের চাউনি 
অন্তর্ভেণী, ব্যক্তিত্বে প্রধর, সাহসে অটন, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বানী । সেই আত্মবিশ্বাস 
তাকে পূর্ণ আত্ম-উপলব্ধির তুঙ্গনীর্য পৌছে দিয়েছিল ব'লে তিনি ম্বীয় সমাধিগাত্রে 
মর্মরফষলকে উৎসীর্ণ স্বরচিত ক্লোকটিতে জীবিতকালে ব'লে যেতে পেরেছিলেন, 
“দয়। সিন্ধুর্মহাযোগী বিশ্বকোষ প্রবর্তকঃ || জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালো। হৃদয়ে বিশ্ব- 
বাপিনাম্‌।,” অর্থাৎ দয়াসিন্ধু এবং মহাযোগী, ধার দ্বারা বিশ্বকোষ প্রবত্তিত 
হয়েছিল, নেই রঙ্গনা জীবিত বিশ্ববাীর ভ্বদয়ে বিরাজ করছেন। অনুরূপ 
আম্মোপলন্ধি আর আতত্মপ্রত্যয় দেখতে পাই মেঘনা? বধ কাব্যে মহাকবি মধুন্দনের 
মধ্যে, “রচিব এ মধু5ক্র গৌঁড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি” আর 
বিদ্রোহী কবি নজরুন ইপলামে পাই, “বন মহাবিশ্বের মহাঁকাঁশ ফাঁড়ি/চক্জরহুর্য গ্রহ 
তার! ছাড়ি/ভূলোক ঢুখলোক গোঁলোক ভেদিয়া/ধোদার আসন আরণ ছেদিয়| 
উঠ্বিয়াছি চির বিম্মঘন আমি বিশ্ববিধাত্রীর/' অথব] “দেখব এবার জগংটাকে আপন 
হাতের মুঠোয় পুরে ।” মহাঁভারতীয় একটি চরিত্র কুস্তীপুত্র মহাবীর কর্ণের কুক 
শুনি, “দৈবায়ভ্তং কুলে জম্ম মদরায়ত্তং হি পৌরুষম্‌ 1 অর্থাৎ দৈবকূলে আমার 
জন্ম, পৌরুষ আমার করায়ত্ত। দৈবকুলে রঙ্গলাল আবশ্াই জন্মগ্রহণ করেন নি, 
কিন্ধ ম্বাভাবিক জন্ন্থত্রেগ পুরুষকার তার করায়ও হয়েছিল ; রঙ্গলালের জীবন- 
চরিত বিশ্লেষণ করে দেখলে একথার সমর্থন না মিলে যাবে না। 

রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন ১২৫০ বঙ্গাবঝধে ২৪শে আষাঢ় মঙ্গনবার, ২৪-পরগণ। 
জেলার নৈহাটী থানার অন্তর্গত রাহুতা নামক গ্রামে । পিতার নাম বিশ্বস্তর 
মুখোপাধ্যায়, মাতা ভবন্ন্দরী দেবী । বাল্যকালেই মাতৃপিতৃহারা ; তদুপরি 
দুর্্বহ দারিদ্র্য । পড়াশুন। গ্রামের পাঠশাল। ও মধ্য-ইংরাঁজী বিদ্যালয়ে । তৎপরে 
মাঁনতৃম-পুরুলিয়ায় খুল্লতাত্ের আশ্রিত হয়ে তথাকার ইচ্ছুলে পঠন-পাঠন। কিন্ত 
সবক্ট শ্রেণীর শিক্ষালাভ তার হয়নি । হ্থুতরাং এইখানেই তশর ছাত্রজীবনের 
পরিনস্বাপ্তি | পাচ পাচটি সহোদর রঙ্গ নালের । রঙ্গ নাল জ্যে১। নিজের ও ভাইদের 
অথন-বসনের, অগ্নদংস্থান চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন রঙ্গলাল। রঙ্গনাল 
অর্থোপার্জনের তাগিদে ঘর ছাড়লেন। ন্যুনাধিক কুড়ি বছর বয়সে সর্বপ্রথম 
শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করছেন বালির নিকটবর্তী বালুটী গ্রামের ইংরাজী-বাংলা 
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বিদ্যালয়ে এবং কিছুদিন পর চন্দননগরে বর্দলী হয়ে সাহিত্য ও গণিত শিক্ষকের 
কাধ্ভার গ্রহণ করলেন। কলেজার্দিতে বিদ্ভাশিক্ষা করার স্থষোগ থেকে 
বঞ্চিত হলেও আপন প্রচেষ্টায় ইংরাজী, বাংলাঃ সংস্কৃত ও গণিতশাস্ত্রে তিনি প্রভৃত 
জ্ঞানার্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চন্দননগরের পর ইছাপুর স্কুলে পঞ্ডিতপদে 
নিষুক্তি। সেকালে দেশব্যাপী ভয়াবহ ম্যালেরিয়৷ জরের প্রকোপ ইছাপুরে-ও। 
আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়ায় রঙ্গলাল। ইছাপুর ত্যাগ করে কলকাতা গেলেন । 
চাকরী নিলেন টাঁকপালে। এখানেও রেহাই নাই । ম্যালেরিয়া তশর পশ্চ'দ্ধাবন 
করল। অতএব গাঁজীপুরে জেঠামশাই মতিলানের গৃহে আশ্রয় নিয়ে চিকিৎসান্তে 
আরোগ্য লাভ করে পুলিশবিভাগে চাকরী নিলেন । কিন্ত তাতে তিনি সুশ্থির 
থাকতে পারলেন না; ইস্তফা] দিলেন সে চাকরীতেও। দেঁশব্যাগী ম্যালেরিয়া 
প্রকোপ দেখে এবং নিজেও তূত্তভোগী হয়ে রোগার্ত মানুষের অব্যক্ত দুর্দশা গ্রস্ত 
জীবনযন্ত্রণা বুকতর! বেদনা দিয়ে তিনি অন্থভব করলেন। তার প্রতিকার মানসে 
তিনি উপঘুক্ত চিকিৎসাশান্্ব অধ্যয়ন ও চিকিৎপান্শীলনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে 
পড়লেন । সংকল্প করলেন তিনি, হাতে-কলমেই শিক্ষালাভ করবেন । চন্দননগরে 
থাকাকালীন তর এই মানসিক বিগ্নবটি বে'ধ করি কোন এক অগুষ্ঠশক্তির প্রভাবেঃ 
ঘটে গিয়েছিল । একাজে পরম হিতৈষী হিসাবে পেয়ে যান তৎকালীন 
এযালোপ্যাথ ডাক্তার রমণচন্দ্র সাধু ও ডাক্তার আই হ্হাঙ্গার্ড সাহেবকে । অতংপর 
কলকাতার ব্ুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্রনাল ও দেশবিশ্রুত হোমি €প্যাথ বেরিণী 
সাহেবের স্নেহ্দৃষ্টিলাভকরতঃ তশদের অধীনে অধ্যয়ন 'ও অন্ুশীলনরত হয়ে নিজেকে 
সবিশেষ বুৎপ্টিদম্পন্ন করে তুললেন। এতত্িন্ন তিনি আমূর্দেদশাস্থ অধ্যয়ন করে 
প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন স্বনামখ্যাত বন্ধুর লোকনাথ কবিরাজের 
কাছে। এই ত্রিবিধ চিকিংসাশান্ত্ে অগাধ লব্ধদ্র'7নের ফলশ্রুতি হল উন্তর-জীবনে 
সেল্ফমেড--“বঃলাল ডাক্তার? যা পৃেই আলোচিত হয়েছে । 

চম্দননগরে থাকাকালীন রঙ্গনাঁল পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধ হন, বৈগ্ঠবাটির লন্্মী- 
নারায়ণ পর্ডিতের কন্ঠ। জ্ঞানদাদেবীর সঙ্গে । 

গুলিশের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে রঙ্গলান অর্থসংকটের অথৈ জলে পড়েছিলেন। 
সংসার অচল, ভাইদের ভরণ-পোষণ নিয়ে চরম বিপদাপন্ন । এই দুরবস্থার হাত 
থেকে রক্ষ। করতে তৎকালে বীরভৃমের বিগ্ভালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শক 
রঙ্গলালের আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায় মশায় প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগপত্র 
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দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন সে সময়ের প্রপিদ্ধ গ্রাম দাড়কার (বীরভূম ) 


হতরাজী বাংলা বিগ্ভালয়ে | 
১.৭ সালে ভাদ্রনাসে দাড়ক গ্রামে স্কুল-শিক্ষকতা৷ করতে আসেন রঙ্গনাল । 


সন্ন্যানীর বেশে । পরিধানে গেরুয়। রঙের আলখাল্।। বয়সে তরুণ হলেও 
মুখমণ্ডল খষিস্থসভ শবশ্র-গুক্ষ মণ্ডিত । সম্ভবতঃ তিনি সে সময় যোগসাধনায় 
দীক্ষা গ্রহণ করে থাকবেন। আবার আবালাই তিনি সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন । 
দাড়কায় থাকাকালীন তশর নিভৃত কাব্যন্চার কথাও জানাজানি হয়ে যায়। 
প্রপঙ্গতঃ উল্লেধ্য, গাজীপুরে থাকার সময় তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জমিদার 
ঠান্রদন্তের নিকট পঞ্চতন্ব, হিতোপদেশ, শ্রীমগ্ভাগবত ও পাণিণির কিছু কিছু পাঠ 
নিয়েছিলেন। এই সময়েই কানপুরের নিকটবর্তী ব্রদ্ববর্তের পণ্ডিত গিরিজাদত 
শান্্ী, নওগাঁয়ের পণ্ডিত যুবক মন্ন.লাল শাস্ত্রী এবং বৃদ্ধ মন্রুলাল শান্্ীর নিকট 
তিনি কাব্য, নাটক, আগম-পুরাণী্দি বু শাস্থ অধ্যয়ন করেন। কাজেহ শুধু একজন 
সু শিফক নন, তদুপরি একজন গুণীশ্রেয বিরঞ্ধঙ্ন হিসাবেও দাড়কার জনসমাজে 
সহজেই সবিশেষ প্রতিষ্টা! লীভ করে ফেলেছিলেন রঙ্গলাল। তীর দীড়কায় শিক্ষকতা 
কালীন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বিভাগীয় স্কুলসমূহ্র পরিদর্শক দ্বনামখ্যাত 
প্রাবন্ধিক-সাহিত্যি ক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মশায় দীড়কায় বিদ্যালয় পরিদর্শনে এস 
রঙ্গলালের মুখে মুখে কবিতা রচনার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে সবিশেষ চমতকত 
হন। ঘটনাটি ছিল পরীক্ষামূনক। ভূদেববাবু প্রশ্ন করে যান, আর রঙ্গনাল 
করে সান তার যখাযথ তাত্ক্ষণিক পার্দপূরণ | ভূর্দেববাবু সেইদিনই বুঝেছিলেন 
এই তরুণ খিক্ষকটি একজন সামান্য ব্যক্তি নন। অসামান্তই । বিকাশের পথে 
অপেক্ষমান একটি প্রতিভা বিশেষ। রঙ্গলাল দীড়কাঁয় একটি ধর্মপভার প্রতিষ্ট। 
করেন। এবং তথ।কার ম্বনামধ্যাত জমিদার রায়পরিবারের সঙ্গে হয় তশর 
স্থগভীর মিত্রতান্থাপন। এই পরিবারের গুণগ্রাহী পঞ্চানন রায় ও মহাতীপন্ 
রায় রঙ্গলালের বহুরচন। কলকাতার তৎকালীন একাধিক সন্ত্রাপ্ত সাহিত্য পত্রিকায় 
প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। ধীড়কায় বছর পাঁচেক কান শিক্ষকত] করার পর 
্ুলকর্তৃপক্ষ উপরোক্ত রায়পরিবারে গৃহবিবাদ দেখা! দিলে স্কুলটি লুপ্ত হয়ে যায় । 
সুতরাং রঙ্গলাল দীড়কার পাট চুকিয়ে দিয়ে চিরকালের যত শিক্ষকবৃত্তি ত্যাগ 
করে নিকটস্থ লাঘোষা নামকগ্রামে ঘরবাড়ী তৈরী করে চিকিৎসালয় খুলে শুরু 
করে দেন ভাক্তারী এবং অত্যক্প কালের মধ্যেই চিকিৎসাবৈগুণ্যে প্রশংসনীয় পসার 
জমিয়ে ফেলেন এক বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী গ্রামগুলিতে । চিকিৎপাবিত্যা ও 
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তৎসম্পর্কাঁয় অভিজ্ঞতা তে! তশর আগেই উপযুক্ত পরিমাণে অজিত হয়েই ছিল। 
রঙ্গলাল একই আধারে ছিলেন চিকিৎসক এবং তন্বাচারী । কিন্তু মনোধূ্ম ছিলেন 
নিষ্ঠাবান সাহিত্যপাধক। আর এই সাধনাঁই তশকে বাংল সাহিত্য-জগতে চির 
অমর করে রেখেছে বাংল ভাষায় “বিশ্বকোষ' বৃহদভিধান প্রবর্তনায় । 

১২৯০ সাল। রঙ্গলাল ডাক্তার তখন বসবাঁদ করছেন বীরভূমে | চিকিৎসালন্ধ 
প্রচুর অর্থে একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন সে সময় কলকাতায় । দেখাশুন 
আর উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে বহুটাকা লোকসান হয়। কাজেই ছাপাখানাটি 
উঠিয়ে পৈত্রিক গ্রাম রাভুতাঁয় নিয়ে যান। এইখানেই তশর ছাপাথানা “বিশ্বকোষ, 
যন্ত্রে তাঁর অমর কীতি “বিশ্বকোষ” বৃহদভিধানের প্রথম খণ্ড (প্রকাশকাল ১২৯৩ 
বঙ্গাব) ও ছ্িতীয় খণ্ডের কিয়দংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় 
সর্বপ্রথম এ্ূুপ একটি আকরগ্রস্থের প্রকাশন! দেখে বিদেশী সাহিত্যসেবিগণ পর্যন্ত 
তাঁর যথাযোগ্য সমাদর করতে কুঠীবোধ করেন শি। একাঁজে সহায়ক ছিলেন 
ইংরেজী বাংল উভয় ভাঁষাতেই বহু গ্রন্থের স্থবিখ্যাত লেখক তণার মধ্যম হোঁদর 
স্বনামধন্য ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় । “বিশ্বকোষ? প্রবর্তন ও সংকলন শতবর্ষ 
পূর্ব সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার্য একটি ছুবহ ও দুঃসাধ্য (বলা যেতে পারে অচিন্ত্যণীয় 
কেনন। নিতান্ত অজ, পাঁভাগাঁয়ে বসে ষেটি কর! হয়েছিল ) কর্ম যা ভেবে দেখতে 
গেলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। রঙ্গলাল-প্রণীত কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, 
জীবনী, নাটক ও ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থগ্ুলি হল--“চিত্তচৈতন্যোদয়, “বৈরাগ্য- 
বিপিন বিহার, “হুরিদাস সাধু 'রামবনবাস, “ত্বর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ, 'শিরংশশী, 
«বিজ্ঞান দর্শক' প্রভৃতি । এছাড়া তৎকালীন সন্তরান্থ সাহিত্য পত্রিক। 'সোমপ্রকাশ। 
এর বন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং “এঢুকেশন গেজেট,” কল্পদ্রম,, 'জন্মভূমি,” 
“আধযদর্শন? প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তার স্বনামে 'ও বেনামে অপংখ্য রচন। প্রকাশিত 
হয়। এইসব রচনার ভাষাশৈলী যদ্দিও শতবর্য পূর্বের কিন্তু আধুনিকতার পরিপন্থী 
নয়। অর্থাৎ অযথা তৎসম-তত্ভব শবে ভারাক্রান্ত হয়ে পাঠকবর্গের শিরঃলীড়ার 
কারণ ঘটায়নি। এমনই ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যময় প্রসাদ গুণান্থিত প্রাঞ্তন 
ভাষা । 

রঙ্গষলালের গ্রন্থ ও রচনাঁদি পাঠ ক'রে বিদ্যোৎসাহী বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ 
মহাতাঁপ চাঁদ এতদূর পরিতৃপ্ধ হয়েছিলেন যে, তীঁকে “কাব্যরত্বাকর' উপাধিতে 
ভূষিত ক'রে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন । এখনকার মত সাহিত্য-বিচারক 
মগ্ডনীতৈ স্তাদকগোঠি পরিবুত ৪ দলীয় প্রভাব বিস্তার করত: অর্থ পুরস্কার অথবা, 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ম্বরণিকা ১০৩ 


খেতাব প্রাপ্তির সলুক-সন্ধানের ম্যোগ তখন আদপেই ছিল না ব! কল্পনারও অতীত 
ছিল তা” । মনীষীদীপ্ত প্রাতিভাবান ব্যক্তিদের যধাযথ পাণ্ডিত্যের ও যোগ্যতার 
বিচার-বিগ্লেষণ তখন রাঁজদরবারের সুযোগ্য সভাপগ্ডিতগণই স্থিতি করে দিতেন। 
সেই বিচারে তিনি “কান্যরত্বাকর? । উত্লেধ্য, ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ তাঁর 
কবিতার পরমপ্রিয় রপাশ্বাদক ছিলেন। রঙ্গনান স্বয়ং তার চন্দননগরে গঙ্গাতীরের 
বাড়ীতে গিয়ে রাজদমীপে কবিতা পাঠ করে শুনিয়ে আসতেন। হেতমপুর 
রাজবাড়ীর নাট্যপ্রিয়তা ছিল ৃবিদিত । শোনা যায়, তার 'রামবনবাস' নাটক- 
খানি হেতমপুর রাজবাড়ীর শখের থিয়েটারে অভিনয়ার্থে প্রদত্ত হয়েছিল। ডাক্তার 
হিসাবেও তার যথেষ্ঠ সমাদর ছিল রাজবাড়ীতে । আর বীকুড়ায় মালিয়াড়ার 
রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক কিছুকাল ছিলেন তিনি । এ ছাড়৷ তার জীবনেতিহাসের 
আঅ'রও অসংখ্য দিক আলোচনা করার আছে যেগুলি গ্রন্থিত হলে তার কর্মচঞ্চল 
জীবনের অনন্যপাধারণ বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করে বিল্ময়াপ্রত না হয়ে পারা যায় 
না| বক্ষামান শিবান্ধর কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা থেকে আপাঁতিতঃ বিরত 
থাকতে হল । 

২৩ বছর বয়সে ১২৭৩ বঙ্গাবে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বীরভূমে আগমন করেন। 
তাঁর পর থেকেই আমৃত্যু তিনি বারভূমেরই স্থায়ী বাণিন্দা। অর্থাৎ ৪৪ বছর 
কাল বারভূমই তর সাহিত্য, অধ্যাত্ম ও চিকিৎসা কর্মের সাধনপীঠ ৷ দেশব্যাপী 
ভয়াবহ ম্যালেরিয়া জর, উদ্রজোড়া প্রীহা, ব্যয়পাধ্য কলেরা -বসন্ত-নিউমোনিয়া, 
দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ক্ষয়রোগ প্রভৃতি যাবতীয় রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত অসহায় 
শত শত আর্তজনের নিরাময় করণে নিবেদিত প্রাণ রঙ্গলাল মানবসেবাঁর মহাব্রত 
সমাপন করে ১৩১৬ বঙ্গাবের ১৭ই কাঁতিক 'লাঘোষা” নামক গ্রামের বৃত্তিকা 
নিয়ে তর অগণিত শুণমুগ্ধজনের অশ্রধারায় সাত মরদেহটি সমাহিত রেখে 
গেছেন। তশীর অন্তিম ইচ্ছানুপাঁরে “তশকে দাহ করা হয়নি। বীরভৃমের প্রতি 
এমনই ছিল তর অপরিমেয় মায়া! মমতা প্রাণাধিক ভালবাসা । দক্ষিণবঙ্গের 
কোথায় সেই নৈহাটা থানার রাহুতা৷ গ্রামে গর্ভধারিণী তবস্থন্দরীর কোল আলো 
ক'রে তিনি এসেছিলেন একদিন এই পৃথিবীতে আর জীবনান্তে রাঁঢবঙ্গের এক 
প্রত্যন্ত জেলা বীরভূমের বক্ষস্থন বরাবর প্রবাহিত গৈরিক জলধারার ময়ূরাক্ষী 
নদীর উপকঠে লাভপুর থানার লাঘোঁষা গ্রামে দ্বিতীয় মাতা! বস্ুন্ধধরার ক্রোড়ে 
চিরশাস্তির আশ্রয় নিলেন রঙ্গনাল! জয়দেব, চণ্ডীদাঁস, জ্ঞানদাস ( তৎকালে 


১০৪ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যয় ম্ময়ণিক। 


কণ্দর। গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তত্ুক্ত ছিল) এর লীলানিকেতন আর সমাধিভৃমিতে 
আর একটি চিরপ্রণন্য সারন্ত মহাজনের সংযোজন ঘটেছিল এইরূপ । 

দেশ আজ ম্বাধীন। অতএব দিকে দিক্ষে আজ নানাক্ষেত্রে জাতীয় জাগরণের 
উন্মেষ । শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, সাহিত্য-সংস্কণ্ত, সমাঁজ-সংস্কার আর সেকালের 
ক্ষেত্রে ধারা ম্মরণীয়-বরণীয় পুরুষ অথচ অবহেলিত, বিশ্বৃত, বিশ্বতপ্রায় - দেশবাসী 
ও জাতীয় সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য আজ, তশদেরকে আম্ুষ্ঠটানিকভাঁবে 
স্মরণের পার্দপীঠে আনা ও তাদের যথাযোগ্য স্থায়ী ম্মুতিরক্ষার সুব্যবস্থা করা। 
র্গনালের পবিত্র সমাধির সংস্কার ও সংরক্ষণ অত্যাবস্তক। বীরভূমের মাটিতে 
পাচ পাঁচটি পীঠস্থান ও সেই সঙ্গে কবিতীর্থ নাগর ও জয়র্দেব কেন্দুবিন্থ গ্রামে 
সম্বংদর বাইরে থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী এসে থাকেন ; সভক্তি প্রণাম নিবেদন 
ক'রে যান। বীরভূমের সদর শহর সিউড়ী। সিউড়ী দাশকলগ্রাম সার রাস্তাটি 
পূর্ধমূখ লাভপুরের পাশ দিয়ে প্রলম্থিত ; তার মাইলখানেক পশ্চিমে রাস্তার গা- 
লাগাও আহম্মদপুর-কাটোয়। রেললাইনের গোপালপুর খেখমপুর হণ্ট স্টেশন থেকে 
খাড়া উত্তপ্যূধী একটি মেঠো রাস্তার মাত্র মাইল চার ব্যবধান আধুনিকীকরণ করলে 
যানবাহন যোগে দেশ বিদেশের পর্যটকগণ অনায়াসে রঙ্গলালের সমাধিমূলে পৌছে 
যেতে পারেন এবং সেই বিরল দৃষ্টান্ত সমাধিটি দর্শন ক'রে শ্রস্ধার্ধ্য নিবেদন করতে 
পারেন। পক্ষান্তরে পর্যটন শিল্পে আর একটি সংযোজন অন্তভূ-ক্তি লাভ করতে 
পারে । অতএব সহ্থদয় দবেখবাদী ও জাতীয় সরকারের কর্ণধারগণ বিষয়টি ভেবে 
দেখবেন কি? আর বীরভূমের সাহ্ত্যিসেবী বিশেষত: নাম বুতূক্ষু তরুণ সাহিত্য 
সেবিগণ শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রচার তথা! অতিরিক্ত নাম-শাকাঙ্খার পিছনে 


প্রাণাস্ত ছুটোছুটি না ক'রে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে পূর্বস্থরিদের প্রতি কিঞ্চিৎ 
কর্তব্য পালন করবেন কি? 


বিজ্ঞানমনস্ক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
ড,* অশোকানন্দ গোস্বামী 


উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাঁগরণের যুগ । সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আধ্যাত্বি- 
কতায়। সমাজ সংহ্কারে বাংলার আকাশ বাতাস তখন প্রাণবন্ত । এমনিই এক 
সময়ে বাংলাসাহিত্যে আবির্ভ!ব হয়েছিল এক বিশ্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার । তিনি 
বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙগলাল মুখোপাধ্যায় । 

বড়ই দুঃখের বিষয় বাংলার সাহিত্যসেবী সমাজেও রঙ্গনাল মুখোঁপাধ্যায়কে 
পরিচিত করাতে হয় ভ্রেজোব্যন1থ মুখোপাধ্যায়ের দাদা বলে। 

বীরভূম বিশেষজ্ঞ প্রয়াত ডঃ হরেরুষ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বীরভূম বিবরণী 
৪ “গোঁড়বঙ্গ সংস্ৃতি" গ্রন্থে র্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ দিক নির্দেশনা 
আছে। 

রঙ্গলাল মুখোপাপ্যায় সম্বন্ধে বাংলার সাহিত্য জগতে প্রথম অনুসন্ধান যোগ্য 
প্রশ্ন তোলেন বীরভূম সাহিত্য পরিষদের কার্য নির্বাহী সদস্য জনাব সিরাজুল 
হক। রঙ্গনাল মুখাপাধ্যায় ও তার সাহিত্য কৃতিকে বর্তমান প্রজন্মের নিকট 
উপস্থাপন করার জন্য তিনি গঠন করেন বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
স্বৃতি সমিতি । এই উদ্যোগী, কর্মবীর, সাহিত্যামোদী ও সংগঠক শ্রদ্ধেয় সির|জুল 
হক মহাঁশয়কে সম্পার্দক নিযুক্ত কর] হয়। 

ইতিহাস বড়ই নির্মম । সহজে সে কাঁউকে স্বীরুতি দেয় না। কিন্ত অবাক 
বিস্ময়ে ভাবি, দীড়কা, ভূকৈলাস, মালিয়াড়া, হেতমপুর প্রভৃতি রা1জপরিবা:রর 
সঙ্গে ধার হুদ তা, বর্ধমানের মহারাজা .ধাকে কাব্যরত্বাকর উপাধিতে ভূষিত করেন, 
বাংলায় কোষগ্রন্থ র5না করার ধৃত ( অপপ্রয়োগ হলে মাপ করবেন । তবে 
অপরিমেয় পাণ্তিত্য, ন্ুপ্রচুর অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ. এবং আত্যস্তিক সাহস না 
থাকলে কোধগ্রন্থ রচনা করার কর্পনা করাও ধৃষ্টতা বৈকি) বিশেষতঃ ডঃ 
হরেকৃক্জ মুখোপাধ্যায় মহশিষের সাক্ষ্য অন্লারে হুহার অধিকাংশ প্রবন্ধই রঙ্গলালের 
নিজের রচিত' | ) যিনি দেখাতে পারেন তিনি কিভাঁবে বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেন । 

অতীব স্থখের কথা, রঙ্গলাল শ্তি সমিতির উদ্যোগে রঙ্গলালের বহুমূখী 
প্রতিভার কার্যকরী বিশ্লেষণ সমস্থিত স্মারকগ্রন্থ বের হচ্ছে। অগ্রজ সাহিত্যসেবীর 
এতে তাঁদের ক্রুটী সংশোধন করবেন বলে আশা করি। রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায়ের 


১০৬ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ম্মরণিকা 


বিজ্ঞান মনম্কতার উপর ছু'চার কথ! আলোচনা করার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা 
হয়েছে । 

'গৌড়বন্গ সংস্কৃতি” এবং 'বীরভূম বিবরণ, গ্রস্থে রঙগলাল মুখোপাধ্যায় সম্থন্ধ 
ষে বিবরণটুকু পাওয়া যায়, তাঁতে একটু একমুখিনতা। প্রকাশ পেয়েছে । চিকিৎস। 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বিচরণ, জ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় অবগাহন জীবিকার 
বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি, জীবন দর্শনের বিভিন্ন দ্িকে সঞ্চলন সাহিত্যের বিভিন্ন 
বিভাগে প্রবেশ ও প্রস্থান আমাদেরকে রঙ্গনালের ব্যক্তি মানস সততায় অশ্থিরমতিত্ 
আরোপ করতে বাধ্য করে। 

অতিচঞ্চলকে যেমন শেষ পর্ধায়ে অতিশান্ত হিপাবে দেখা যায়, তেমনি 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পরিবেষ্টনে রঙ্গলালকে দেখে যেন আমরা স্বস্তির নিঃশাস 
ফেলি। 

দারিদ্রের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে রঙ্গনালকে বৃত্তি পরিবর্তনে বাধ্য 
করেছিল । ম্যালেরিয়া তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল । 
আত্যন্থক অভিমান বোঁধে তাঁকে সাংপারিক দিক থেকে নিম্পৃহ করে তুলেছিল । 
কোন একট! কিছুর জন্য যেন তিনি সারাজীবন শুধু সাঁধনাই করে গেলেন । 
“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা! ফলেযু কদাচ ন,-এর সার্থক উদ্দাহরণ হয়ে রইলেন। 

রঙ্গনাল একই জীবনে পুলিসের কেরাীগিরি থেকে বিশ্বকোষ সম্পাদনা, কাঁব্য- 
লিখন থেকে শবব্যবচ্ছেদ, ভাষাতত্ব থেকে টাকশানে পয়সা কাটার অধ্যক্ষ, 
দুগোংসব থেকে পরিণাম বাদ আন্বন্ধে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। একজনের 
জীবনায়ণে, জীবন দর্শনে ও জীবনবোধের প্রকাশে এত বৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধতা আর 
কোথাও দেখা যায় কিনা জান] নেই । 

রঙ্গনালের প্রবন্ধ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে দু' চারটি নমুনা দেখলেই বোঁঝা৷ যাবে । তাঁর 
চিন্তার স্তর কত স্থুদূর প্রসারী ও ব্যাপক ছিল। 

১) অদ্ভুত ভৌতিক 'তত্ব (২) অদ্ভুত কাব্য জগব্জ (৬) জাতিতেদ (৪) কনজাতি 
(৫' বাংলাভাষা! ও ব্যাকরণ (৬) ভাষার নমনীয়তা (৭) গোল্ড স্ট,কারের পাণিনি 
সংক্রান্ত বিচার (৮) সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে (৯) হ্র্, রৌপ্য ও ভারতের আয় 
ব্যয় (১০) তুমিই কি সেই দৈবকীনন্দন ? (১১) রামায়ণ ও মহাভারতের পৌব্বণ- 
পর্য্য সম্বন্ধে (১২) পরিণামনাদ (১৩) যোগতত্ব (১৪) প্রেমতত্ব (১৫) বেদব্যাসের 
প্রাচীন তত্ব ও উৎংপার্দন (১৬) দুর্গোষসব (১৭) শতবধের প্রাকৃত বঙ্গ ( পর্যটন 
গ্রন্থ ) ইত্যাদি । এইবপ বনুধুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব প্রবন্ধ 
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লিখেছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা] করলে আরও অবাক হতে হয়। কাঁব্য- 
রত্বীকর যে একই সঙ্গে কত হুন্দর বিজ্ঞানমনস্ক হতে পাঁরেন। তা অবাক হিন্ময়ে 
ভেবে দেখতে হয় । 

রঙ্গলালের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগ্ুলির সবগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি । পরিশ্রম 
সাপেক্ষ এবং একই সঙ্গে ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় “যথালাভেই' বিরতি দিতে হয়েছে । 
সংগৃহীত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে ।-- 

১) প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতি (২) পত্র্ধারা রসশোষণ (৩) বধুকি বৃক্ষ (৪) 
পিপীলিকা জাতির মনোভাব ব্যক্তি ও সংলাপশক্তি (৫) পক্ষীজাতির পর্মবল 
(৬) মানব দেহতত্ব (৭) মোমাই (৮) আমিষ ভোজনের উচিত্যানৌচিত্য (৯) 
সমুদ্রমস্থন ও চন্দ্রের উৎপত্তি (১) বিষুর যোঁগমায়ার হুধ্যাবরণ ১১) পৃথিবীর 
অবয়বাকৃত্তি (১২) স্টেরতেজ ও কলঙ্ক (১৩) পাধিবাঙ্গারের বর্ণকৌপাদান (১৪) 
দাহ্য কার্পাস (১৫) পরমাচ্ুক ও দ্বযন্ুক তত্ব। 

রঙ্গনলের এইস্ব প্রবন্ধের আলোচিত "ও প্রত্তিপান্ধ বিষয়ের পরবর্তাকাঁলে 
অনেক উন্নতি হয়েছে । একটি বিষয় কিন্ত লক্ষ্যণীয়, ভবিষ্ত ইঙ্গিত যদ্দি যুক্তি 
নির্ভর হর, তা! ফলবতী হতে বাধ্য । 

তাব্বিক বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে ফলিত বিজ্ঞানের চঠ' সর্দাই 
মনবহিতকর এবং পাখিব উন্নতির সহায়ক । 

রঙ্গবালের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগ্ুলকে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার প্রকাশ 
বল] যেতে পারে । উনবিংশ শতাব্দীর শেঘার্ধে বীরভূমের প্রত্যন্ত প্রদেশে এরকম 
একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির অধিচান বিরল বৈকি । 

মঞ্টিষ্টা গাছের শেকড় থেকে আগে লাল রং (ম্যাজেন্টা রং) তৈরী হত। 
নীলগাছ থেকে নীল রং তৈরী হত। এই সব উদ্ভিজরং বর্তমানে কার্ধন থেকে 
তৈরী হয়। বস্তত আঁলকাঁতরা ও অন্তান্ত উৎস থেকে প্রায় ২০০০ রকমের রং 
কৃত্রিমভাবে তৈরী কর? সম্ভব হয়েছে ; এনং মানুষ আজ গর্ব করে বলতে পারে, 
পৃথিবীতে এমন কোন বর্ণ নেই ষা কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত সম্ভব নয় । 

রসায়ণ বিগ্যার অগ্রগতি ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে রঙ্গলালের মনোভাব তাঁর ভাষাতেই 
ব্যক্ত করা যাঁক। 

(১) আশ্চর্য দেখ, রাসায়ণিক বিদ্যার অপাধ্য কিছুই নাঁই- এখনও ঘাহা 
মান্থষের সাধ্যাতীত বলিয়া! বিবেচিত হইতেছে, রসায়ন বিগ্যার প্রভাবে কালক্রমে 
তাহা 9 হুসাধ্য হইবে । 


১০৮ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ম্মরণিকা 


(২) পাশ্চাত্য রাসায়ণিক শাস্ত্র সর্বঅস্ট! বিধাতার নিপুণ হস্তের প্রতিযোগী 
হইয়া উদ্ভিতেছে। ( পার্ধিবাঞ্চায়ের বর্ণকোপাান ) 

বিজ্ঞানের উপর এই যে অগাধ বিশ্বাস, এটিই তো প্রর্ুত বিজ্ঞানমনঞ্চতার 
প্রমাণ । 

“ত'য' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের একটি বিশেষ উপাদান । রঙ্গলালের প্রবন্ধে তথ্যের 
প্রাচর্থ দেখে বিস্মিত হতে হয় । 

“তত্ব' প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব প্রবন্ধ লেখা হয়। তাতে প্রচশিত জ্ঞান ও 
বিশ্বাসের সমন্বয় করে যুক্কিধর্মা বিশ্লেষণে তত্থের প্রতিষ্ঠামূলক সিদ্ধান্ত টানা হয়। 
'রঙ্গলালের প্রবন্ধে এই যুক্তিধ্মী বিশ্লেষ্ণ প্রচুর রয়েছে । তথ্য বিশ্লেষণে ও তত 
প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে সর্বজনবোধগম্য উদাহরণ । রঙ্গলালের প্রবন্ধগুলিতে এরূপ 
প্রচুর উদাহরণ রয়েছে । 

পৌব্বাপর্য্য সংরক্ষণ যে কোন প্রবন্ধের একটি বিশেষ শৈলী । বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধে এই শৈলীরক্ষণ একটি বিশেষ সমস্যা । রজনাল এ সমন্তায় উল্তীর্ণ 
হয়েছেন। 

উনবিংশ শতার্বীতে কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড় 
অধিকাংশই তখনও ছিলেন সংস্কারাচ্ছন্ন । রঙ্গলাল রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাঙ্মণ পরিবারের 
সন্তান হয়েও এই সংস্কার বোধ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । 

রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতি সঘন্ধে রঙ্গলালের উক্তি, “১৮২৮ শ্রীষ্ট:বের পূর্বে এই 
মহোপকারিণী বিদ্যা তমসাচ্ছন্ন ছিল। সকলেই জড় জগতের তথ্যান্থসন্ধান 
করিতেন, উদ্ভিদ ও প্রারণীগতে কখন যে কেহ হস্ত প্রদারণ করিতে পারিবেন, 
অতি বিচক্ষণ রাসায়নিকও একবার সাধ করিয়া মনে তাহ] ভাবেন নাই।' 
স্পষ্টতই রঙ্গ নাল এখানে বিজ্ঞানী উল্লারের ( ড/1)0197: ) কৃত্রিমভাবে “ইউরিয়। 
( 8168 ) প্রস্তুতের কথা! বলেছেন । উরারের কৃত্রিম ইউরিয় প্রস্ততকরণ জৈব- 
রসায়ণের ছারোদঘাটন করেছে। চিকিংসাবিজ্ঞানে এই জৈব রপায়ণ যে কতখানি 
সুগান্তর এনেছে তা বর্ণনাতীত। আজ শতবর্ধ পরে আমরা রসায়ন বিজ্ঞানে সাধ্য 
অনাধ্য নির্ণয়ে যে মন্তব্য অবলীলাক্রমে করি রঙ্গনান তা একশ বছর আগে 
করেছিলেন। 

কিন্ধ এই শান্ত দিনে দিনে গুপ্ত বিষয়ে যেরূপ আবরণ খুলিয়া দিতেছে, তাই 
'ভাবিতেছি--একদিন সকল পদার্থ ষে হুট করিতে পারিবেন না, সেকথ। বা কেমন 
করিয়। বলি? (পাধিবাঙ্গারের বর্ণকোপাদান ) 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙগলাল মুখোপাধ্যায় ম্বরণিক! ১০৯, 


বিজ্ঞানের সাধনা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই । ভারতের বিজ্ঞান সাধকেরা 
বারবার সেকথা বলে গিয়েছেন । রঙ্গলালের মুখে যেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের 
পূরবধ্বনি । 

বিদ্যার আদর সর্বত্র ।"**কিন্ধ সে বিগ্ভা দর্শনহীন, বিজ্ঞানহীন, তাহা জীবনহীন 
দেহের মত।***আজ খিজ্ঞানের ক্ষুদ্র শুত্র, কালে যে এই জগৎকে বীধিয়া ফেলিবে 
না তাহা কে বলিতে পারে !"* ইউরোপের এত গৌরব, এত নুখ সমৃদ্ধি" কেবল 
বিজ্ঞানের প্রভাবে ; ভারতবর্ষের এত অনার্দর, এত দরিদ্রতা, কেবল বিজ্ঞানের 
অভাবে । ইউরোপ বুদ্ধিবলে মাটাকে দানা করিতেছেন, ভারত অপার রসের 
রসিক, আমোদ করিয়া সোনাকে মাটী করিতেছেন। দেখ, সম্মুথে দুতিক্ষ 
তর্জনী তুলিয়। তর্জন করিতেছে, তবু কি চৈতন্য নাই ? ভারতবর্ষ কবে বিজ্ঞান 
বলে বলিষ্ঠ হইবে ? ভারত সন্তান! ভারতের মুখ কবে উজ্জ্বল করিবে ? ( পাধি- 
বাঙ্গারের বর্ণকোপাদান )। 

উড়োজাহাজ বিহারী থেকে বিজ্ঞানী সকলেই একমত যে জগতে কলাকৌশল 
সমন্বিত যত প্রকার বসু আছে। পাঁধীর দেহ বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে বোধহয় জটিস- 
তার দ্দিক থেকে সর্বোত্তম | রাপায়নিক প্রক্রিয়1, তাড়িত বল, ম্নামুবল, বিভিন্ন 
ধরণের জটিল লিভার সমন্বয়, হাড়ের গঠন দেহের গঠন কৌশল, প্রভৃতি নিয়ে 
পাখীর দেহ এক বিশ্ময়। রঙ্গলাল 'পক্ষজাতির পক্ষবল+ প্রবন্ধে এই জটিল তত্র 
সুন্দর প্রন বিশ্লেষণ করেছেন । 

মান্ছষের অস্থির ভারপহ ক্ষমতা ও পাখীর অস্থির ভাঁরসহ ক্ষমতা, মানুষের 
খাগ্ সম্ভারের প্রয়োজনীয়তা ও পাখীর খাগ্ সম্ভারের প্রয়োজনীয়তার তুলনা, 
মান্ুষ ও পাঁধীর অস্থির গঠন ও বিন্যাস কৌশলের তুলনা প্রভৃতি এতে রয়েছে । 
বর্তমানের ফোরেনসিক বিজ্ঞানের মূল কথা তাঁর প্রবন্ধে দুষ্ট হয় । 

কোন একটি বৃত্তের কিঞ্চিৎ নির্দিষ্ট অংশ দেখিতে পাইলে তাহার সহত্র 
পরিধি অঙ্কিত করা ষায়। জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পরস্পরের উপযোগী করিয়া এমন 
আশ্চর্য কৌশনে বিধাতা নির্মাণ করিয়াছেন বে, তাহার কোন একস্থানের কিঞ্চিৎ 
অংশ দৃষ্টি করিলে দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বথাপূর্ব খাটাইয়া দেওয়। যায় ।' 
( প্রবন্ধ-পক্ষীজাতির পক্ষবল ) 

একটি পাখীর শুুমান্র চক্ষুটী দেখে গোট! পাঁধীটার দেহতত্ব সম্পর্কে কিভাবে 
সিদ্ধান্ত টানা ষায় তার খিশেষ বিবরণ দিয়েছেন তিনি । 

অবশেষে তীর ভবিস্ত ইঙ্গিত, “যাহা হউক, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি 


১১০ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গ নাল যুখো পাধ্যায় ম্মরণিকা 


হইলে এককালে মানুষও পক্ষীর ন্যায় আকাশপথে উড়িতে পারিবে, এমন আশা 
করা খায়।, (প্রবন্ধ--পক্ষীজাতির পক্ষবল ) 

অপরিমেয় পর্যবেক্ষণশক্তির প্রকাশ ঘটেছে পিপীলিকাজাতির মনোভাব 
ব্যক্তি ও সংলাপশক্তি? প্রবন্ধে। কিভাবে পিপীলিকা! পরম্পর মনোভাব ব্যক্ত 
করে, তাদের কোন মংলাপ শক্তি আছে কি'নাঃ নাঁন। বিচার বিশ্লেষণ করে উদাহরণ 
দিয়ে অবশেষে লিখেছেন, পাঠক ! নিয্বের দুষ্টান্তগুলি পাঠ করন। ঈদৃলীভাব 
প্রকাশ শক্তির ষগ্পি অন্যকোন নাম রাখিতে পারেন, ভাবিয়া! দেখুন । আপনাদিগের 
উপর এ ভার অর্পন করিল্লাম | তিনি নিজে এই শক্তিকে বাক্‌শক্তি বলে অভিহিত 
করেছেন, ষদ্দিও, “তাহাতে কাব্য নাটক র5ন1 করা না চলুক ।, 

পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধ তার নিজন্থ চিন্তাঁধারাটি তারই ভাষায় বলা যাকি। “যদি 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়। ন| থাক, আমি তোমার সম্মুখে আঁছি--দেখিতে পাইবে বৈ 
কি? কিন্ধ একবার আপাদমস্তক দষ্টি করিয়া নিরম্ত হইও না, কিঞ্চিৎ চিন্তাশীল 
হইয়। আমারে দেখ-_. প্রবন্ধ -যদি দেখার উপর আরও কিছু থাকে বুঝিতে 
পারিবে 1 মোমাই ) পর্ববেক্ষণ শুধু দৃষ্টিপাত নয়, দৃষ্টির সঙ্গে মননের চিন্তা শক্তির 
ফলশ্রুতি। চিকিৎপাশান্ে স্থপপ্ডিত রঙ্গলালের ওধধের গ্রণা৭ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য, 
এষধ প্র:য়াগ সম্বন্ধে আমরা আশ্চর্ধ্য দেখি, যে শধধের গুণ হঠাৎ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, ভাহা যেমন উপকারী, মন্কৃন্ত বুদ্ধিবলে যে ওষধের গু৭ স্থির করিয়াছেন, 
দে উ্ষধ পীড়ায় ততদূর হিতকর নয়৷” ( মোমাই )1 এরকম বহু ওযধের উদ্দাহরণ 
তিনি দিয়াছেন যাদের গুণ হঠাং আবিষ্কৃত হয়েছিল। 

আজম সংস্কারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দুষ্টিভঙ্গীর সংঘাতটি তিনি বেশ ধীরমস্তিফে 
বিবেচন। করেছিলেন । 

“চক্ষে কোন অদ্ভুত ব্যাপার দ্বেখিলে বিশ্বয়াঁ্িত হইয়াঁই ক্ষান্ত থাকেন, তাহার 
ভিতরে প্রবেশ করিয়। কোন তত্ব অন্ুনদ্ধ'ন করেন নাঁ। যেখানে বড় আশ্র্থ 
দেধিনেন, তথায় দেবত্ব আরোপন করিয়া মনের ন্ুধে পৃজ। করিতে লাগিলেন ।, 
( মোমাই ) 

ভারতবাসীর এই মনোভাব নম্বন্ধে প্রক্কৃত বিজ্ঞানাম্বেষীরা প্রায়ই এই দোষারোপ 
করে থাকেন। 

পাথুরিয়! কয়ল। সম্পর্কে ভার তবামীর মনোভাব, রঙ্গনাঁলের ভাষায়, «বালকের 
'ঘসিয়৷ উহাতে লিখিবার কালী প্রস্তুত করিত, ইতরলোকে জালিয়! “শীতকালে 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা! ১১১ 


অগ্রিসেবন করিত” পণ্ডিতের “মকুত্তরাজার যজ্জের অঙ্গ;র' বলিয়া কচকচিতে 
আসর গরম করিতেন ।” ( মোমাই )। 

বোঝা যায় কয়ল! তখনও “81901 70191001710 হয়নি । 

আগম পুরাণ, বেদবেদান্ত অভিজ্ঞ কাব্য নাটক উপন্যাস প্রণেত। ভাঁববাদী 
গনালের বৈজ্ঞানিকোচিত সিদ্ধান্তটা অবহিত হওয়া যাক। “আমর! দ্রব্যের 
উপযুক্ত ব্যবহার শিখিতে পারি না_সে পাঠ যেন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়। উঠে 
না । বৈনাস্তিকেরা সববং খদ্দিদং ব্রষ্ষ' বলিয়। কি গুরুমন্্ধ যে কাণে পড়িয়া 
দিয়াছেন, আমর! সকল কাজেই দেখি দেবলীল] নাঁবিয়! বেড়াইতেছে ।**-নৈসর্গিক 
তত্বান্থুমন্ধান অচল] ভক্তিতে গিয়] নির্বাণ মুক্তিনাভ করিয়াছে | ( মোমাই )। 

বস্ততঃ ইউরোপ চতুর্দশ শতাবী পর্যস্ত এবং ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 
বস্তর ব্যবহারিক বিশ্লেষণ করার চেষ্ট। করেনি । অনুসন্ধানের বিষয় ছিল ছুটি 
একটি আয'লকেমি ( অল.কিমিয়। ) বা ন্বর্ণাৎপাদদন, আর একটি এলিক্সির ( অল. 
স্বর) বা অমরত্ব লাভের টনিক। বাকী সব আবিষ্কার তেো। এদেরই 
উপজাতি । 

40116101081 11515115 71501০8১ থেকে সংগৃহীত “মোমাই” ওষুধের বিবরণ 
গধ্যাপক সেলিগম্যান কর্তৃক প্রগারিত হবার আগে পর্যস্ত এটি সাধারণের অগোচর 
ছিল। 

রঙ্গ নালের ভাষায় “দেছের কোন স্থান আহত হইলে মোমাই লেপনে আশুফন 
শে । এমন কি সেখানে আহত হস্তপন কর্তন করিবার আঁবশ্তকত] হয়, সেখানেও 
যামাই লেপনে কোন উৎকট ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। দুঃখের কথ। এই 
(হোপকারী উষধ নিতান্ত দুর্গত ।" .-উহা আশ্চর্ঘ কৌশলে প্রথমে আবিষ্কৃত 
ইয়াছিল। ( মোমাই )। 

কিন্ক এর সম্বন্ধ যে গল্পটি প্রচলিত ছিল সেটি রঙ্গলালের বিবরণ অনুসারে 
এইরূপ-_ 

«অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পারন্যরাজ হাবসীদ্দিগকে ক্রয় করিয়! প্রথমে 
হাহার্দিগকে বলকর বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী খাইতে দেন ॥ যখন দেহ বিলক্ষণ 
পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাদের ব্রদ্ধতালুতে একটি ছিদ্র করিয়া উদ্ধপদে 
সধোমুণ্ডে উচ্চে বাধিয়া রাঁখেন। নিয়ে একটি কটাহে বিবিধ মসলাযুক্ত তৈল 
সপ্ত্িতে ফুটিতে থাকে । এ তৈলে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িয়] এক একটি চাপ হয় । 
[াক সিচ্ধ হইলে এ চাপ মৃত্তিকায় পুতিয়! রাখেন। কিছুকাল গত হইলে উহা 


১১২ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙগনাল মুখোপাধ্যায় ম্মরণিক! 


মোমাই তে পরিণত হয়।” ( মোমাই ) রঙ্গলালের মন্তব্য, “এটি একটি অমুলক 
গল্প' এবং এই অলীক গল্প শুনিলে এ ওউষধেও অশ্রন্ধ! জন্মে ।” 

মোমাই এর আবিষ্কার, উপাদান, প্রাপ্তিস্থান ইত্যার্গি বিশ্লেষণের পর বিভ্বান- 
মনঙ্ক রঙ্গনালের প্রবন্ধের উপসংহারটি বড়ই শ্থাদয়গ্রাহী। শতবর্ষ পূর্বের এইরূপ 
একজন বিজ্ঞানমন্ক লেখকের উপপংহারটি এইরূপ,-- 

পারপাদেশীয় লোকেরাও ভারতবাশীদের ন্যায় কাল্পনিক গল্প রচনায় পটু। 
কিন্ক মোমাইয়ের তত্রপন্ধানে তাহাদের বিচক্ষণতা দেখিতে পায়! যাঁয় 1... 
সৌভাগ্যের বিষ, নির্নরের জলে তাহারা কোন নৈবশক্তির আরোপ করেন নাই । 
বোধ করি, ভারতবাসী হইলে তৎক্ষণাৎ ফুল বিশ্বপত্র লইয়1 অর্চনা করিতে বসিতেন । 
সকল পদার্থে ঈশবরত্ব জ্ঞান--উন্নতির দ্বারে ক্টক। যতদিন উহা পরিষূত না 
হইতেছে, ততর্দিন এ শোচনীয় অবস্থা ঘুচিবে না ।-*****ঝড়ে চাল উড়িয়া যাঁয়, 
আর এমন প্রবল বাত্যাক্ন চাল উড়িতে দিব না, এ সকল নৃতন স্থষ্টি কম্মিনকালে 
তোমার ক্ষমতায় হইয়া উঠিবে না। যদি বড় বিপদগ্রস্ত হণ, আচমন করিয়া! 
পবনদেবের স্ব পাঁঠ করিতে বসিয়া যাইবে ।*****"যদি স্বদেশের উন্নতি চাও, 
ভারন্তের যদি শ্রীসাধন করিতে ইচ্ছা থাকে, অধ্যবসায়, সহকারে সকল বিষয়ের তত্ব 
অনুসন্ধান কর-_তোঁমার মুখ উজ্জল হইবে, তোমার মাতৃভূমি ভারতের কোল 
আলো হইবে 1 ( মোমাই )। 

ভারতীয় তন্ত্রপাধন! ও যোগবিগ্ভার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করার কথাও চিন্তা 
করতেন তিশি | চৈতন্য হরণ ( 700150) ) এবং উত্তর সাধন (1$1650301- 
1910) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মুখবন্ধে বলেছেন, 'এগুলি জীবনীর তাঁড়িতশক্তির 
(81০০00 101985 ) লক্ষণ ও প্রকৃতি এবং প্রাণবান দেহীর স্াযূচক্রে তাহাদের 
কার্ষকারিতা অনেককেই বিমোহিত করিয়৷ রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে যাদুকরণ 
প্রভৃতি বিদ্যার যে প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়| যায়, এতদ্বারা স্পষ্ট অন্ুমিতি হয়, 
-এতনেশে এ সমস্ত নিগৃঢ় তত্র সবিশেষ অন্ুণীলন ছিল ।” (প্রবন্ধ চৈতন্তহরণ ) 

উপসংহারে কিন্তু তাঁর মন্তব্য, “এতদ্দেশীয় উদঘাটন, বশীকরণ প্রভৃতি যে 
অভিচার বিদ্যা প্রচলিত আছে, তাহারও এইরূপ কিছু যূন থাকিবে। এই সকল 
বিষয়ের মধ্যে যে কিছু সত্য নিহিত থাকুক, তাহা কিন্ধু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়! 
রহিয়াছে । এখন প্রতারণা, প্রবঞ্চন! প্রচুরভাবে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 
আমাদের বিবেচনায় এখন ইহার আলোচনা! বিড়ম্বমার বিষয় । আমরা কেবল 
পাঠকের কৌতৃছন চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এ. গ্রন্তাবের অবতারণ! করিলাম । 
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( চৈতন্তহরণ ) নিজের দেশের বিগ্ভাবলে সংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়ে তিনি তার বর্তমান 
অবস্থাকে বিজ্ঞান সম্মত বলে মেনে নেননি । 

সত্যকার বিজ্ঞানমনম্কতার এট। আর একটি উদাহরণ | 

“কোন একটি অদ্ভুত যন দেখিলে স্বতঃ তাহার নির্মাণ কৌশল জানিবার জন্ত 
আমার্দের অভিলাষ জন্মে |? এই অভিলাষের পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিশ্লেষণ “মানবদ্দেহতত্ব” 
প্রবন্ধ । রঙ্গলালের এই প্রবন্ধ “তার প্রতিনিয়ত বিক্ষণাগারে মানুষের দেহ পরীক্ষার 
ফরশ্রতি। ভাক্তার হিসাবে “মানবদ্দেহ তত্ব সন্বদ্ধে ত"র পূর্ণ জ্ঞান আবশ্তক 
ছিল। এই আবশ্টকত] তিনি পুস্তকপাঠে সীমাবদ্ধ রাখেনি । মফুব্রাক্ষী নদীন্ে 
পবদদেহ অথবা বেওয়ারীণ মৃতর্দেহ মনা ডোম পার্থচরের মারফং সংগ্রহ ক'রে স্বীয় 
ব্যবচ্ছ্দোগারে ব্যবচ্ছেদ করে তিনি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন । 

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যে একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


“প্রকৃত কবি এবং কাব্যই বা কি? প্রকৃত কবি অনেকটা খাজু 
প্রকৃতির লোক । তিনি মুগ্ধন্বভাব সম্পন্ন, বালকোচিত চপল, তাহার 
চিত্তের গাভ্ভীধ্য নাই ; যাহা দেখিতেছেন, সকলি যেন অলোঁকিক 
অসামান্ত ; যাহা ভাবিতেছেন, সকাল যেন কৌতুকাকুলিত। মন 
নাঁচিল, নিজেও একবার নাঁচিলেন $ মন ভাবের উৎসে ছুলিয়। উঠিল, 
নিজে ও দুলিতে লাগিলেন । কবির চক্ষে এ জগৎ নতুন, ইহার 
সকলি অদ্ভুত |” 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
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ডক্টর শ্রীপঞ্জানন মণ্ডল 
শান্তিনিকে তন 


রঙ্গলালের জন্ম ১২৫০ বঙ্গাবের ২৪এ আষাঢ় ২৪ পরগণ। জেলার নৈহাটী 
থানার 'রাহুতা, গ্রামে । মৃত্যু -৩১৬ পালের ১৭ই কাক বীরভূম জেলার লাভপুর 
খনার লাধোষা গ্রামে । লাঘোষা গ্রামটি ময়ুরাক্ষী নদীর উপকণ্ঠে অবস্থিত। 
বঙ্গসালের প্রথম জীবন কেটেছে ২৪ পরগণ|। জেলাতে । পরে তাঁর বিচিত্র 
জীবন বীরভূম জেলাতে আসার পর সমাপ্ত হয় । 

গত সাতের দখকে শ্রীসতাজিৎ রায় চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্টে বিশ্বকোষকার 
রঙ্গলালের জীবনচিত্র অন্সন্ধান করেছিলেন । একটি প্রবস্থও পেয়েছিলেন । 
২৪ পরগণার বঙ্গীয় শব্কোষকার রচিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমান্তরালে 
রঙ্গনালের জীবন অস্ন্ধানের মূলে তার এই প্রয়াস ব্যক্ত করেছিলেন আমার 
নিকট । একই জেলায় দুই কোষকারের আবির্ভাব তাঁর শিল্পী মনকে বিশেষভাবে 
নাড়া দিয়েছিল । রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্থতি লমিতির কর্মকর্তা পিরাঙ্গুল হক 


সাহেবকে সত্যজিত্বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার পরিচয় দিচ্ছি। স্ত্যজিতবাবুর 
লব্ধ তথ্যগুলি বিশেষ মূল্যবান হবে £ 


রঙ্গলালের প্রকাশিত গ্রন্থ £ 
১। বিশ্বকোষ ১৭ খগ্)ছিতীয় খণ্ডের ৮* পাতা 
২। কাব্য : বৈরাগ্য বিপিন বিহার 
৩। কাব্য £ চিত্ত চৈতন্থোছয় 
৪। জীবনী পুস্তক : হরিদাস 
& | বিজ্ঞান £ বিজ্ঞানদর্শন 
৬। উপন্যাস £ শরৎ শশী 
+ 1 নাটক £ রাম বনবাস 
৮। ভ্রমণকাহিনী £₹ শতবর্ষের প্রাকৃত বজ 


তৎকালীন যে সব পত্রপক্জিকায় তিনি লিখতেন 
১। সোমপ্রকাশ 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙগলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা ১১৫ 


২। আধ্যদর্শন 

৩ কল্পপ্ম 

৪। এডুকেশন গেজেটের ১৮৮২ সালের নিয়মিত লেখক ছিলেন 

€ | জন্মভূমি 

বিষয়ন্থটী ( অসমাপ্ত) 
রচনার নাম পৃষ্ঠা সংখ্যা 

১। এখন আমাদের পাঠ্যবিষয় কি? ৬৮০ পৃ থেকে ৬৯* 

২। মানব দেহতত্্‌ ৫৩১-৫৩৫ 

৩। ন্বর্ণ রৌপ্য ও ভারতের আয়ব্যয় ৪০৮-৪২১ 

৪ পত্রঘ্ধারা রদশোধন ৩১০-৩১৪ 

€। পিপীলিক। জাতির মনোভাব ব্যক্তি ও সংলাপ শক্তি ৫৭৭-৫৮৫ 

৬1 মোমাই ৫৫৩-৫৫৯ 

। পাঁধিবাঙ্গারের বর্টকোষদান ৬৫-৭০ 

৮। পক্ষিজাতির পক্ষবল ৯৬-১০৮ 
৯। বাঙ্গনা ভাষ! ও ব্যাকরণ ৪৬৩-৪৬৮ 
১*। অন্তত কাব্য জগৎ ১৮০-১৮৫ 
১১। তুমিই কি সেই দৈবকীনন্দন ৬৬-৭১ 
১২। চৈতন্য হরণ ৬৪২-৬৪৭ 
১৩। ভাষার নমনীয়তা ৪৫০-৪৫৯ 


বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডের ১ম সংস্করণের [1015 188০ ও ভূমিকা ২৪ পৃষ্টা 
বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডের ২য় সংস্করণের 11016 7889 ও ভূমিকা ২ পৃ" 


বিশ্বকোষ/নামপত্র 

বিশ্বকোষ 

অর্থাৎ 
যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গাল| ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্ুৎপত্তি) আরব্য, পারন্, 
হিন্দি প্রভূ, ত ভাষার চলিত শব; ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধশ্মংপ্রদায় 
ও তাহাদের মত ও বিশ্বাল; মন্থষতৰ্ব এবং আধ্যও আর্য জাতির বৃততস্ত ) 
বৈদিক, পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক সব্ধজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, বেদ, 
বেদা্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অস্ক উত্তিদঃ 
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রসায়ন, ভূৃতত্ব, প্রাণিতত্ব, বিজ্ঞান, আযলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী, বৈঘক ও 
হুকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা ; শিল্প, ইন্দ্রজ!ল, কৃষিতত্ব, পাকবিছ্য! 
প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান। 
প্রথম খণ্ড 
শ্রীর্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। 
কলিকাতা 
£নং রামধন মিত্রের লেন, শ্রামপুকুরঃ বিশ্বকোষ প্রেসে 
বন্ধ এণ্ড কোম্পানির দ্বার৷ মুত্রিত। 
১৩০৯ সাল । 

উপক্রমণিকা! । এই পুস্তকে পানিনি প্রভৃতির যে সকল প্রত্যায়া্দ গৃহীত 
হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা নিদর্শন ১-২৪ পৃষ্ঠা ।*** 

১৩*১ সালের পরে বিশ্বকোষের ভোরের কোকিল প্রীর্গলাল মুখোপাধ্যায় স্তব্ধ 
হয়ে গেলেন। ১৩৪২ সালে নবকলেবরে নতুন বিশ্বকৌষের আবির্ভান ঘটলো 
সঙ্কলন শ্রীনগেন্জ্রনাথ বস্তু । 

বঙ্গভাষায় বিশ্ববিশ্রুত বৃহদ্দভিধান 
বিশ্বকোষ/নামপত্র 
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ইহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত, সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব, প্রাচীন ও আধুনিক 
ধর্মসম্প্রায় এবং তাহার্দের মত ও বিশ্বাস, আর্ধ্য ও অনাধ্য জাতির বিবরণ, 
পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রপিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, 
বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিষ্ঠা॥ নৃতত্ব, ভূতত্ব, জীবতত্ব, 
উদ্ভিদতত্ব, জ্যোতিষতত্ব, বিজ্ঞানতত্ব, রসায়নতত্ব, গণিততত্ব, চিকিৎপাতত্ব, 
শিল্পতত্ব, কৃষিতত্ব এবং ইন্ত্রজাল, পাঁকবিদ্যা প্রভৃতির পারসংগ্রহ অকারাণি বর্ণান্ুক্রমে 
বর্ণিত আছে। 
দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রথম ভাগ 
প্রথম হইতে পঞ্চবিংশ সংখা 
[ অ-অধৈধ ] 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা ১১৭ 


বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিতাক্বৃন্দের সহযোগিতায় প্রাচবিষ্যামহার্ণব 

লীনগেন্জনাথ বন সিদ্ধান্তবারিধি, তত্বচিন্তামণি শব রত্বাকর কতৃক সম্বলিত 
' 
৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার-_বিশ্বকোঁষ নার্ধ্যালয় হতে প্রকাশিত 
৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার কলিকাতা 
বিশ্বকোষ প্রেসে 
শ্লীঅন্ুকূলচন্দ্র সেন দ্বার] মুদ্রিত ১৩৪২ 

প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥* আনা প্রতি ভাগের মুল্য ১২।, 

এট সংস্করণের “বক্তব্য অংশে সম্পাদক শ্রীনগেক্জনাথ বস্থ লিখেছেন-- 

বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল । ১ম সংস্করণের 
প্রথম সংখ্যা €১ বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত হয়। স্তপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ডাঃ 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তাহার অনুজ খাতনাম। বন্ুদর্শী ব্রৈলোকযনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় নিজ জন্মভূমি রাস্তা গ্রাম হইতে ১২৯১ সালে ১ম সংস্করণের ১ম সংখ্যা 
প্রকাশ করেন এবং ১২৯৩ সালে উভয়ের যত্বে প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হয়। স্থতরাং 
দেখা যাইতেছে--১ম সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে সঙ্কলিত 
হইয়াছিল ।-_-বলা বাহুন্য এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে জ্ঞানরাজ্যের পরিধি অভাঁবনীপূপে 
বন্ধিত হইয়াছে ৷ বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে নব নব 
গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে অসাধারণ সমুদ্ধিলাভ করিয়াছে । সেই নব নব 
আবিষ্কার 'ও জ্ঞানসাধনার ফল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্ত এই ২য় সংস্করণের 
আয়োজন হইয়াছে । এই উদ্দেশ্ট সংপাধনার জন্য প্রথম সংস্করণের [ আমরা 
দেঁখি নাই ? ] অধিকাংশ শব আমূল পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিতে হইয়াছে, 
তাহাতে গ্রন্থের কলেবর আরও বাডিয়! যাইতেছে ; তাহা! উভয় সংস্করণ মিলাইলে 
সকলে হাদয়ঙগম করিতে পারিবেন 1% 

১২৯৪ সালে প্রথম সংস্করণের ২য় ভাগ হইতে সঙ্কলনভার আমার উপর ন্যস্ত 
হয় এবং ভগবাদিস্থায় ১৩১৮ সালে ২২শ ভাগে এই সংস্করণ সম্পূর্ণ হয় ।:.* 

এধানে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে হ্বরগীয় রঙ্গলাল মুখোপাধায় ও ব্বনামধন্থ 
'ত্রেলোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সকল বিশেষ বিশেষ শব লিখিয়াছেন। তাহ! 
অবিকল রক্ষা! করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

বিশ্বকোষ-কার্ধ্যালয়  শ্রীনগেন্জ্রনাথ বন্ধ 
৮ বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা সম্পার্দক 
২ৎএ প্রাবণ, :৩৪২ সাল 


১১৮ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা 


এ ছাড়া, 'বৈয়াকরণ, কবি, জীবনীকার, বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাবন্ধিক, ওুপন্যামিক 
ও নাট্যকার এবং ভাক্তার রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোঁচন। 
গবেষণার বিষয় । এই বিষয়ে এখনহ লেখা যাচ্ছেনা । সে আরও অনুসন্ধান 
সাপেক্ষ ব্যাপার । যদ্দি কেউ পারেন তাঁকে অনুরোধ জানানো রহল। 

রঙ্গলাল সম্পর্কে টন্দ্রভাগায় (৭ই অক্টোবর ১৯৮৮ ) প্রকাশিত একটি সংবাদ 
দেখলুম। গত ৫ই অক্টোবর বাসনগর হাইন্কুলে একটি সভায় বিশ্বকোষ প্রবর্তক 
রঙ্গলাল যুখোপাধ্যায়ের সম্পন্ন ১৪৭তম স্মরণপভার আম্গুপুবিক প্রস্ততি বিষয়ক 
বক্তব্য রাখেন রঙ্গনাল শ্ব্তি সমিতির সম্পার্দক শ্রীপিরাজুল হক। উনবিংশ 
শতাবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসাধক রঙ্গলালের বিচিত্র জীবন কাহিনী শুনে সকলে 
বিম্ময়াতিভূত হন এবং তার অনুষ্ঠানটিকে সফল করবার পাধিক সহযোগিতার 
আশ্বাস দেওয়া হয় । 

অনুসন্ধান সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি । কেননা 
উৎসাহী ছাত্রকে নির্দেশ দিয়ে ভা: রঙ্গনাল মূখোপাধ্যায়কে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা 
করার একট ভাষা গবেষণাপত্র তৈরি হতে পারে এবং তাকে 7.7) ডিগ্রি 
চ্ছনো দেঁওয়৷ যেতে পারে। 


সাহিত্যসাথক রক্তলাল মুখোপাধ্যায় 


ড. মসোমেজ্নাথ বন্দোপাধায় 
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিষ্যালয় 


মানব সংপাঁরে শ্মরণের যেমন একটি স্থান আছে বিস্মরণেরও তেমনি । বস্তুত 
সংসার এক আনাকে ন্মরণ রাখে, বাকি পনেরে। আনাই বিশ্বৃতির অন্ধকারে ঢাঁকা 
পড়ে যায়। যতই অনভিপ্রেত হোক এটাই কঠিন বাস্তবের চেহারা । একে 
স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবু উত্তরম্থ্রীর কৃত্যও থাকে কিছু। 
বিশ্মরূনের ধূলিজাল থেকে যৃল্যবান অতীতকে উদ্ধার করা, সর্বজন সমক্ষে তার 
পুনঃপ্রতিষ্টা-_এরও প্রয়োজন আছে । 

রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যজগতের একটি বিশ্বতগ্রায় নাম । অথচ 
খুব একটা প্রাচীন নাম নয়, অদূর অতীতেই তার অবস্থান। সাহিত্য সাধনার 
সারশ্খত চচণর বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তীর সঞ্চরণ ছিল । নেই নানামুখী প্রয়াস এবং 
তার পার্থকতার পঙ্গে মামার পরিচয় নেই। কিন্তু তাঁর কিছু গ্রস্থের সঙ্গে আমি 
পরিচিত | 

রঙ্গলাল বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ লিখেছিলেন । এর মধ্যে তার 
মনের ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়ে ওুঠে। এক আশ্চর্য উৎস্থুক ও 
জিজ্তান্থ মনের অধিকারী ছিলেন রঙ্গলাল। তার সজীবমন ত্বতই নানামুখী 
চিন্তায় ব্যাপৃত হয়েছে । সমকালীন ভাষা 'ও সাহিত্যেয় নানা সমগ্তা সন্ধে তিনি 
শুধু সচেতন ছিলেন না তার সমাধানকরে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারনাকে নিয়োজিত 
করেছিলেন। কিন্তু শুধু মনের সজীবতা৷ বা সক্রিয়তাই এক্ষেত্রে সহয়িক হতে 
পাঁরে না। অন্য মুলধনও প্রয়োজন, যার নাম অধীতবিদ্ভা বা পাণডত্য। আর 
তাঁরই সঙ্গে প্রয়োজন মেধার । রঙ্গলালের ক্ষেত্রে এ ছুটির উপস্থিতিই ন্মরণযোগ্য । 
সংস্কত ও পাশ্চাত্য জগতের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তার অধ্যয়ন প্রন্থত 
অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। ফলত বাংলা ভাঁষা 'ও সাহিত্য সম্বন্ধে তার 
তাঁবন। প্রায় সর্বত্রই ক্র গণ্তীকে অতিক্রম করে বৃহৎ বৃতে নংস্থাপিত হয়েছে। 
বঙ্গেতর সাহিত্যের আলো হায়! অবাধ প্রবেশ লাভ করেছে তার রচনায়। 

আমর! তর্শকে ভাষা বিজ্ঞানী না বললেও তার ভাষাচিন্তার জগৎ্টি কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলায়, সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য একাধিক ভাষার শবতাপ্ডার, শব্দের 
বযৎপত্তি, অভিধা প্রভৃতি নিয়ে তীর সজাগমন সততই সক্রিয় থেকেছে দেখা 
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যায়। তর সিদ্ধান্তগুলি ষে সকলের কাছে গ্রহণ যোগা হবে এমন নয়, কিন্তু তা 
যে ভাবনা উদ্রেককারী, উদ্দীপক এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের 
সাহিত্যিক মহলে ভাষ। সম্বন্ধে চিন্তায় খুব বেশি আগ্রহী দেখা যায় না. যদিও 
ভাষাই সাহিত্যের অবলম্বন বা ভিত্তি। রঙ্গনাল সেই মুষ্টিমেয় অধ্যবসায়ীদের 
একজন ধারা ভাষার জগৎ নিয়ে নিজেকে ব্যাপূত রাখতে ও অন্যকে ভাবিত 
করতে উৎন্থৃক। এ প্রপঙ্গে লেখকের “ভাষার নমবীয়তা” প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য বলে আমার মনে হয় । 

রঙ্গলাল যদিও ভাবুক এবং সাহিত্যিক তথাপি তাঁর মনের গঠনটির একটি অন্য 
স্বাতন্থ্যছিল। সেই স্বাতন্্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চেতনা । নিছকভাবের বাশ্পে 
আচ্ছন্ন থাকায় তার তৃপ্তি নেই। শ্বচ্ছদৃষ্টি নিয়ে, বিজ্ঞানমনস্ক মন নিয়ে তিনি 
বিচার, বিশ্লেষণ এবং সমীক্ষায় উৎসাহী । এক্ষেত্রে তার রচনার অন্য সম্পদ 
হ'ল নিরুরবেগ প্রকাশভঙ্গি। এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় কি?” প্রবন্ধুটিকে 
এক্ষেত্রে তার একটি প্রতিনিধিষ্থানীয় রচনাবলে গ্রহণ করতে চাই। শুধু এপ্রবদ্ধে 
নয়। অন্তত্রও তিনি বিশ্বজীবনের দিকে দৃষ্টি রেখে তুলনামূলক আলোচনা ও 
সমীক্ষার সাহায্যে আমাদের জীবন ও সাহিত্যের অপূর্ণতাকে লক্ষ্য, বিচার ও 
উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত এই দৃষ্টি বাঙালী লেখকের মধ্যে খুব বেশি দৃষ্টিগোচর 
হয় না। আমর] জানি বঙ্ষিমচন্্র, রবীন্দ্রনাথ বার বার বাংল! সাহিত্য পাঠকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একটি বিষয়ে যে শুধু তাবরসের জগংটাই সাহিত্যের একমাত্র 
জগৎ নয়। এর অপরিহার্য অন্ুপূরক হ'ল চিন্তাসমৃদ্ধ জ্ঞানগর্ভ রচনা। শ্রধু 
আবেগ নয় চাই মনন-সমৃদ্ধ হুঙি। রঙ্গলান তার প্রবন্ধে এই চিন্তা ও মননকে অতি 
মুল্যবান উপাদান হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের সাহিত্যের একমুখ 
অতিরেকের দিকে লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হননি, নিজে 
আপন সাধ্যমত এ বিষয়ে সাহিত্য কর্মে ব্যাপৃত থেকেছেন। তাঁর একাধিক 
প্রবন্ধ এ উদ্দেস্তই নিয়োজিত । এই মানসিকতা, চেষ্টা ও নিষ্ঠাকে আমি একান্ত 
ভাবে অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করি। 

রঙ্গলাল বাঁংল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক ন্বরণীয় সাধক। তার রচনার 
পুনঃপ্রকাণ ও নবধূুগের পাঠকের সামনে উপস্থাপন যেমন তার প্রতি শ্রন্ধা 
নিবেদনের একটি উপায় তেমনি অন্ত এবং গুরত্বপূর্ণ আর একটি উপায় তার 
প্থান্দরণ ও অস্ুগামিতা | সেই দিকে সাহিত্য অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই 
সাহিত্য সাধক রঙ্গনালের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করি । 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের 
স্মরণোৎ্সবের তাৎপর্ষ 
সুভাষ মহাস্ততি 
বাংল! বিভাগ, শভ্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম সমসাময়িক একজন সাহিত্য 
সাধক | “ডমরু-চরিত” ও পকঙ্কাবতী” খ্যাত ব্রেলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ 
রঙ্জলাল সীমাহীন ছুঃখ কষ্ট দারিপ্র্য ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে তার বাল্য ও যৌবন 
অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু দারিদ্র্য তাকে দাসত্বের প্রভাবে 
প্রভাবিত করতে পারে নি। বরং দারিক্র্য তাকে মহান করে তুলেছিল । কারণ 
ছেলেবেল৷ থেকেই পৃথিবীর পথে হাঁটতে হাটতে পৃথিবীর পাঠশালায় তিনি 
জীবন সম্পর্কে এক অমূল্য শিক্ষালাভ করেছিলেন, বুঝেছিলেন জীবনের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত সমস্ত কিছুই সুন্দর ও পবিত্র । এই শিক্ষাই তাকে এক বিচিঅকর্মা 
আত্মপ্রচার বিষুখ দয়াসি্ধু যহাষোগী করে তুলেছিল । এই শিক্ষার জন্যই তিনি 
এই মর পৃথিবীতে অমর পথের যাত্রী হয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বিশ্ববাপীর হৃদয়ে 
চিরকাল বিরাজ করতে । তাই দেশের শিক্ষার্দীন্া ও স্মথান্থ্য বিষয়ক চিন্তায় 
নিরন্তর মঞ্জ থেকে তিনি একাধারে হয়ে উঠেছিলেন “আদর্শ শিক্ষক, ধন্বন্তরিকল্প 
চিকিৎসক ও বস্তনিষ্ঠ সাহিত্য সাধক | অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় এই 
ষে তার তিরোধানের আশি বৎসর পরেও বঙ্গ সাহিত্যের আঙ্গিনায় তাঁর যথাযোগ্য 
আসন আজও উপেক্ষিত হয়ে আছে । তাকে নিয়ে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক 
সাহিত্য আলোচনাও বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে অগ্ভাবধি হয় নি। অথচ 
তিনি সেকালের ”সোমপ্রকাখ'”, “কক্পক্রম”, "“জন্মভূমি”,  “আর্ধাদর্শন'” 
“এডুকেশন গেজেট” ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন । কখনো স্বনামে, 
কথনে। বেনামে তর এ সকল লেখা প্রকাশিত হয়েছে এঁপব পত্রিকায় । আমি 
নিজে এ সকল লেখার কিছু কিছু যাস্ত্রিক অনুলিপি শ্বচক্ষে দেখেছি । এ লেখা- 
গুলিতে সাহিত্য সাধক রঙ্গলালের বিচিত্র প্রাতিভার অন্রান্ত শ্বাক্ষর রয়েছে । তীর 
লেখ] “এানাটমি* “অদ্ভুত কাব্য জগৎ”, “প্রোগীন অঙ্কপাত পদ্ধতি”, “শত- 
বর্ষের প্রাক ত বঙ্গ” ইত্যাদি প্রবন্ধে তার বস্তুনিষ্ঠ বৈদদ্জোর পরিচয় নিশ্চিত রূপেই 
ধরা পড়েছে । 

উক্ত লেখাগুলি উল্লেখিত মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধ দেখে আমার মনে একটি বিশেষ 
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চিন্ত। উকি দিয়েছে । আমার মনে হযেছে ঘষে, বোধহর একালের মতো পেকালেও 
সাহিত্য রাঁজ্যে বিশেষ কোন পত্তিক্কা সার্ঁভৌমত্ব প্রতিষ্ঠ। করে নিজের কোলে 
একদল পাহিক্যিকদের টেনে এনে পাদপ্রণীপের তুলা উজ্জন করে তুলত। 
প্রতিভার বিচার সেখানে গৌণ ছিল তাই যথার্থ প্রতিভাধর হয়েও শুধুমাত্র এ 
পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার জন্যই অনেক যথার্থ প্রতিভাধর সাহিত্যিক ও 
উত্তরকালের পাহিত্য প্রেমীদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে গ্লেছেন। একথা 
সকলে-ই জানন “যে বঙ্িমসন্দ্ের বঙ্গদর্ণনকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমের একদল শিষ্য 
বাংলা লাহিত্যের ইতিহাসে অনায়াসে অক্ষয় আনন নাভ করেছেন। বঙ্কিমচন্জর 
তার সমমতালম্বী লেখকদের-ই তীর বঙ্গদর্শন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন । 
এভাবেই গ:় উঠেছিল একটি বিশেষ সাহিত্য গোগি, এই গোষঠী বঙ্গদর্শন গোঠী 
নামে পরিচিত । এতে প্রফুরপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র চন্দ্র বিছ্যাভূষণ, রাঁজকৃষঃ 
মুখোপ।ধ্যায়, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্বী, রামদাল সেন, চন্দ্রনাথ বঙ্গ, 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও ঠাক্রদাঁপ মুখোপাপ্যায় ইত্যাদি যুক্ত হয়েছিলেন। 
কিন্ধ আনোচা রঙ্গলাল মৃখোপাঁধ্যায় এই গোঠীতে বৃক্ত হননি, হলে তাঁর লেখা 
নিশ্চয়ই “বঙ্গবর্শনে" প্রকাশ পেত । 

বীরভূন মেপার অন্তর্গত লাঘোষ। গ্রামে বসবাস ক'রে রঙ্গলাল বঙ্গভাষায় 
বিশ্বকোষের মত গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন । এ থেকেই তার যনীষার নিশ্চিত 
প্রমাণ মেলে অথচ তিনি কেন বঙ্গনর্শনে লিখলেন না অথবা তার লেখ! কেন 
বঙ্গনর্শনে ছাপা হল না ত1 মাঁমাদের ভাবায় । আমার মনে হয়। একালের মত 
সেকালেও কলকাতা! কেন্দ্রিক সাহিত্যিক ভাগ্যবিধাতারা গ্রামের সাহিত্য 
সাধকদের যথাযোগ্য মর্ধাদ। দিতে কুষ্ঠিত হতেন। তাঁছাড়। গ্রাষের এ সাহিত্য 
সাধক যদি নিজপ্ দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিভার অধিকারী হতেন তবে একালের মত 
সেকালেও কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যিক কর্তা ব্যক্তিরা তাঁকে সহযোগিতা কর! 
অপেক্ষা অপহযোগিতা করে ভোবাতেই বেশী ভালবাসতেন । রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায়ের অপ্রচারিত থেকে যাওয়ার মূলে উক্ত ছুটি কারণই সমান কাজ 
করেছিল বলে মামাদের মনে হয় । এরকম মনে হওয়ার কারণ এই যে, বঙ্ধিম- 
চন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” ছিল মূলতঃ হিন্দু পুনরছ্যর্থানের মন্ত্বাহী একটি পত্রিকা । 
স্বভাবতঃই মুক্তমন! বিশ্বকোষ প্রণেত। রঙ্গলালের কার্ধাবলী ও রচনাবলী তশদদের 
অপছন্দ ছিল । ধাঁর মন জাতি ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সমগ্র মানব প্রজাতির প্রগতির 
চিন্তায় মগ্ধ ছিল, যিনি সামাজিক অহঙ্কার ও সংস্কারকে পরিত্যাগ করে ব্রাঙ্গণ 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙগলাল মুখোপাধ্যায় ম্মরণিক! ১২৩ 


সন্তান হয়েও অন্্যজ মাঁলপাড়ায় বাড়ী করে আপামর জনদাধারণের চিকিৎসার 
ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং দেই উদ্দেশ্যে মযুরাক্ষীর গর্ভ থেকে মৃত দেহ তুলে এনে 
শব ব্যবচ্ছেদের দ্বারা মানব দেহ বিছ্যা অধ্যয়ন করে মানব মনের মত মানব 
দেহকেও নুস্থ করে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন, তাকে আর যাহহোক বঙ্গদর্শন 
গোষঠীর পক্ষে ষে সন্থ কর] অসম্ভব ছিল তাঁতে কোন সন্দেহহ নে । সেকালের 
প্রচলিত হিন্দুরীতিকে অগ্রাহ্য করে তিনি যে নিজের দেহকে সমাধিস্থ করার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য স্বহস্তে সমাধি লিপি লিখে গেছিলেন- এ 
থেকে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয়টি নিশ্চি ৪ভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । আর 
এই সংস্কারমুক্ত মনের মননময় লেখ! যে বঙ্গদশনে ছাপ হবে না তাতে আর 
আশ্চর্য কী? তাই বোধহয় তিনি অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রচারিত পত্রিকা “সোম 
প্রকাশ ও “কল্পদ্রম” ইত্যাদিতে লিখতে শুরু করেছিলেন। আমাদের লৌভাগ্য 
এই যে তাঁর এ দকল লেখাগুলি সম্পূর্ণভাবেই গতান্থগতিকতা৷ বজিত ও এ্বান্ত- 
ভাবেই বাস্তব সচেতন । সুতরাং তশর লেখা প্রচার করার অপরিসীম এক 
সামাজিক গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি। কারণ মানব প্রজাতির প্রগতি- 
ধারায় এই ক্রান্তদশ্শ মানব প্রেমিকের অবদান আমাদের অবশ্টই অনুধাবন করতে 
হবে। একজন ম্বশিক্ষিত ও স্শিক্ষিত চিকিৎসক, শিক্ষক ও সাহিত্যসাধকরূপে 
রঙ্গলালের প্রভাব এখনো প্রবার্দরূপে লাঘোষা গ্রাম অঞ্চলে জীবন্ত। আমাদের 
মানব অস্তিত্ব যে কোটি কোটি জীবিত ও মৃত মানুষের শ্রমের ওপর নির্ভরশীন_- 
এই সত্য বোধের দ্বার] উদ্দীপ্ হয়েই রঙ্গলাল কর্মক্ষেত্ররূপে অবহেলিত গ্রাঁমঞ্চলকেই 
বেছে নিয়েছিলেন । গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে বসবাস করতেই তিনি 
ভালবাসতেন, তাদের অন্তরের সঙ্গে এন্তর মিপিয়েই গ্রামের নিরালা কোনে কৃষ্টি 
করেছেন তশার অপূর্ব সাহিত্যসন্তার। তশার “চিত্ত চৈতন্ঠোদয়” “বৈরাগ্য- 
বিপিন বিহার” ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি গ্রামে বসেই রচন1 করেছেন । 

লেখাট। বড় কথ। নয়, বড় কথ! হল লেখার উদ্দেশ্ঠ । কেন তিনি লিখতেন ? 
কাদের জন্য লিখতেন, নিশ্চয়ই সলভ কবিষশ প্রার্থনার জন্য নয়। তিনি লিখতেন 
কারণ না লিখে তিনি পারতেন না। যে মন শিয়ে তিনি শবব্যবচ্ছেদ 
করতেন, সেই দরদী মন নিয়েই লিখেছিলেন “এ্যানাটিমি 1” ধঙ্গল1ল জীবকে ভাল- 
বেসেই জীবনের অন্তই লিখতেন । তারাশঙ্করের “আরোগ্য নিকেতন” উপন্যাসের 
'রঙলাল ডাক্তার শুধু মানব দেহের চিকিৎ্সা করেই খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন 
কিন্ত সেটাই রঙগলালের সব পরিচয় নয় । তিনি জীবনের জন্য সামাজিক অহংকার 


১২৪ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রহ্ব নাল মুখোপাধ্যায় স্রণিক। 


ও লংস্কারশাসিত 'রুপ্র' মনের চিকিৎসা করতেই সাহিত্য সাধনা কয়েছিলেন--- 
এখানেও তিনি ডাক্তার তবে দেহের নয় মণের । আমাদের দেশে দৈহিক মৃত্যুর 
পরিসংখ্যান রাখা হয়, মনিসিক মৃত্যুর তো। পরিসংখ্যান রাখা হয় না। রাখলে 
দেখা যেতো। নিরোগ দেহের জন্ত যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন নিরোগ মনের অন্ত 
তেমনি চিকিৎসার প্রয়োজন ৷ রঙ্গলাল সাহিত্য সাধনায় এই ব্রতই উদযাপন 
করেছিলেন। তাই রঙগনাল মুখোপাধ্যায়ের ১৪৭ তম জন্মজয়ন্তী মূলক স্থৃতি 
উৎসব পালনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠূক রঙ্গলালের অহঙ্কার ও সংস্কার মুক্ত চিন্তার 
প্রচার । এই প্রচারে সমস্ত মানুষের শ্রম সময় ও অর্থের অবাধ আদান প্রদানের 
পথ প্রশস্ত হোক, রঙ্গলাল ম্মরনোৎসব যথার্থ শুভ উৎসব ও আগ্তরিক উৎসব হয়ে 
উঠুক, এই আস্তরিক কামনা করে রঙ্গনালের অমর আত্মার প্রতি জানাই আমার 
বিনম্র প্রণতি । 


“পৃথিবীর ধাবতীয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ধই সব্বাগ্রে সভ্যতাদ্দীবীতে 
পদীর্পন করেন....*...ভারতে কি না হইয়াছিল? অন্য দেশের সঙ্গে 
তারতের তুলনা ? অন্ত দেশের বনে হিং পশু জন্মে; ভারতের 
তেমন বন নয়। জান না?--এ' বন রত প্রসব করিয়াছে । এই 
বেদ এই শ্ব্তি এই বনের ধন; কাব্য নাটক এই বনে, অঙ্কশান্ত্র ও 
জোতিবিষ্যা এই বনে হইয়াছিল । ভারতের সঙ্গে কার তুলনা ?""" 
জিজ্ঞাসা কর কিনিক আরব মিশর কি বলে ।* 


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 


বিহ্যাতির জোতলে 
সৌমেন অধিকারী, শান্তিনিকেতন 


ময়ূরাক্ষী তীরে লাঘোষা গায়ের এক নির্জন কোনে আশি বছর আগে তিনি 
মাটির নীচে ঘুমিয়ে পড়লেন । রঙ্গলাল ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়লেন । গায়ের লোকেরা 
জানে সেটা । বোধহয় আর বিশেষ কেউ না। 

তারপর আশি বছর পরে তাঁকে ববক্প থেকে টেনে তুললেন রহ্গলাল স্থ্বতি 
সমিতির সম্পাদক সির'জুল হক সাহেব। টেনে তুলে হকসাহেব নিজেই দেখলেন 
ঘে ময়ুরাক্ষী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে । কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়। স্থতি 
সভা করতে হবে, শ্মরণিকা প্রকাশ করতে হবে, মৃতি প্রতিষ্টা করতে হবে । দেখা 
গেল, রঙ্গলা'ল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে এখনকার বাঘা বাঘ! এযাকাডেমিক পণ্ডিতের! 
কিছুই জানেন না, বাংলা! সাহিত্যের গবেষককেরা বিশেষ কিছু খবর রাখেন না, 
ইন্ছুল কলেজ-এর মাষ্টাররা তার নামই জানেন না । বিশ্বকোষ প্রবর্তক, বহু গ্রন্থ 
ও প্রবন্ধ রচয়িতা রঙ্গলালের কোনে! বইপত্রও অধিকাংশ বড় বড় গ্রস্থাগারেই নেই। 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে বা সাহিত্যসাধকচরিতমালাতেও তিনি 
উল্লেখিত নন। ব্যাপার কি? আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে অবাক হচ্ছি। 
তবু রঙ্গলাল শ্বৃতি সমিতি তাঁদের কর্মনুচি নিয়ে এগ্ুচ্ছেন, জুতোর শুকতলা অর্থ 
সংগ্রহ ও লেখা সংগ্রহের কাজে ক্ষয়ে যাচ্ছে। 

রঙ্গলাল শুধুমাত্র বিশ্বকোষ প্রবর্তক বা সাহিত্য অষ্টাই ছিলেন না। তিনি 
ভাক্তারও ছিলেন। একশো সতেরো বছর আগে তারাগীঠকংকালী-বক্রেশখরে 
যখন কারণসাগরে ডুবে তৈরবীচক্রের সাধন" চলছে? জয়দেব কেন্দু'লীতে মান্ষ 
যখন 'রতিস্থখসারে' রমণীরমণ সাধনায় বিহ্বল, রাটের গায়ে গায়ে যখন হাতুড়ে, 
তুকতাঁক, ওঝাদবেয়াসির, দৈবজ্জের অবাধ রাজত্বে মানুষ শাস্তি খু'জছে,_ঠিক দেই 
সময় রঙওলাল ডাক্তার মঘুরাক্ষী নদী থেকে বেওয়ারিশ মরা যোগাড় করে ব্যবচ্ছেদ 
করে দেখছেন ইড়া পিঙ্গল! প্লিহা, পাঁকস্থলি, জরামুঃ যুত্রনালী,_-গতীর নিষ্ঠা 
কেটে কেটে দেখছেন তাদের গঠন, প্ররুতি, কাঁজ। বাইরে পাহারা থাকছে তার 
বিশ্বস্থ ডোম ভৃত্য । সেই যুগে, সেই সামাজিক পরিবেশে বিজ্ঞান মনন্ক রঙ্গল!লের 
এই ধ্যানীরপ ভাববার যত, অন্থভব করার মত ঘটন]। 

লজ্জার মাথা খেয়ে আমিও স্বীকার করছি, রঙ্গলাল সম্বন্ধে আমিও কিছুই 
জানিনে। তবে জানবার প্রতিজ্ঞা করেছি। তাই শত সীমাবদ্ধতা সেও 
অভিনন্দন জানাছি রঙ্গলাল স্বতি সমিতিকে । 


গুষ্ার্ঘ্য নিবেদনের দেই দিনটি 
কল্যাণী রাণে। 


গত ৯হ জুলাই ৮৮, এনিনার, ১৩৯৫ বঙ্গাবধের ২৪শে আধাঢ়, ক'জন অটল 
প্রতিজ্ঞ ভাব পাঁগলের জন্যে প্রকৃতিরদেবীকে ও বোধকরি একটু থমকে যেতে হয়েছিল 
- কারণ একটানা কয়েকদিণের মেঘমেতুর এবং বর্ষণমুখর আকাশ সেদিন কিন্ধ 
সকাল থেকেই ছিল প্রসন্ন আলোক-উদ্ভাসে উজ্জল | 

পেধিনের প্রাতের নির্মম আলোকে সাত হয়ে এন্দল পদযাত্রী শোভাযাত্রা 
করে চলেছেন আজকের সারন্বত-সমাজ উপেক্ষিত বঙ্গের এক বিদ্ময়কর 
প্রতিভাঁধিকারী সন্তানের সমাধি ক্ষেত্রে তারই আবির্ভাব দিবসে সম্রদ্ধে মাল্যার্পণ 
করতে। খাত্রাপথটি শুধু দীর্ঘই নয় ছুরধিগম্যও। 

খ্যাতকীতি কথাশিল্পী তারা*স্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রীর্দেবতা লাভপুর গ্রামের 
স্থদজ্জিত অন থেকে ছ* মাইল দুরবতী মমুরাক্ষী নদীর উপকঠের লাঘোঁষা গ্রামের 
ছন্দহীন প্রাঙ্গন অবধি অধিগমন করতে হবে যাত্রীদের । গুদের সহগামিনী হওয়ার 
জন্তে সাগ্রহে এবং উদ্দিন চিত্তে প্রতীক্ষা করেছিলাম-_ন্ববাস ভালাষ গ্রামে । 
একসময় সামিল হয়েও গেলাম পরম আনন্দের সঙ্গে । 

বিশ্বকোষ প্রবক কাব্যরত্বাকর রঙ্গ নাল মুখোপাধ্যায়-চিকিৎসা জগতের এক 
প্রবাদ পুরুষ-একণ সাঁতচন্লিণ ্ছর আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন দক্ষিণ বাংলার 
চবিবন পরগণ! জেলার রাহুতা গ্রামে । অশান্ত জীবন চক্র, বিচিত্র জীবন দর্শন 
অদ্বিতীয় তপোশ্চ্্যা অবশেষে নিঃণবে। শেষ শয্যা! বরণ বীরভূম জেলার মঘুরাক্ষী 
পলি বিধৌত এক অথ্যাত গ্রাম-লাথোষায়। 

সেই রঙ্গলালের তর্পনেই চলেছি আমরা । কাদামাথা পিছল মেঠো পথ- 
জলশ্টীত খাঁল কান্দর পেরিয়ে চোর] কাটায় কণ্টকিত সিক্ত বসনে-্থলিত পদ 
বিক্ষেপে। 

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও যে লাধোষা গ্রামের অস্ভিত্বটি 
ভারতের মানচিত্রে থু'জে পাওয়া ধাঁবেন।-_সেই গ্রামেই আমরা চলেছি হিমালয় 
প্রমাণ-গৌরব বুকে বৃয়ে নিয়ে । পিছনে পড়ে রইল মালেপুর, কামতপুর, শাসপুর 

» / গ্রামের যুম্নয কির আর ছায়ছনন তরদল-গ্রামের সরল প্রাণ মানুষগুলির মুখ 

বিমোহিত জিজ্ঞান্থ দষ্টির শিকার হয়ে আমর কঠে নিয়ে যাচ্ছি চরৈবেতির মন্ত্। 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা ১২৭ 


ক্লেশ যে সুখের চেয়েও নুন্দর হতে পারে-_-জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তে তা 
উপলদ্ধি করেছি সেদিন । মনীষী বলেছেন--“0০0৫ 10915 000] 190 70610 
:030617881%65* -- এই আপ্ত বাক্য মিথ্য। হবার নয়। 

অবশেষে পাওয়া গেল সেই মহাষোগীর শেষ শয্যাটিকে। যিনি আজী;ন এই 
চিন্তায় ছিলেন আত্মমগ্র--11019115 15 009 0956 7 980112178 19 116 
16215 2100 119 01%11)9 15 11709 9091. 

সাগ্রহে এবং সানন্দেই ওখানকার বেশ কিছু মানুষ আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
এগিয়ে এলেন । 

শঙ্ঘধবনিসহ চন্দনের চি এ'কে দেওয়া হল সমাধিগাত্রে । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
যথা লাভপুর শস্তুনাথ কলেজ, লাভপুর যাদবলাল উস্চবিষ্যালয়, সত্যনারায়ণ 
শিক্গানিকেতন; বীরভূম সাহিত্য পরিষদ, বীরভূমের অন্ত ₹ম সাপ্তাহিক ও মাসিক 
পঞ্জিকা! “দিদি-ভাই, বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায় শ্বৃতি সমিতিঃ ভালাষ 
মহিলা সমিতি, লাঘোষ। গ্রামের অধিবাসিবৃনদ, বাউল অন্প্রদায়ের পক্ষ থেকে 
বীরভৃমের খ্যাতনাম। বাউল কান্তিকচন্দ্র দাস--একে একে পরম ভক্তি 'ভরে মাল্য 
অর্পণ করলেন সমাধিতে । নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আনন্দে তৃপ্তিতে 
দেহমন ভরে উঠল । সাধনব্রত মহাযোগীর পবিত্র সমাধি সন্নিধান হয়ে আমরা 
শ্রৌবদ্ধতাবে দীড়ালাম ; সেই মুহূর্তে আমার্দের একটা আলোকচিত্র গৃহীত হল-- 
আজিকার এই পুণ্যলগ্লটিকে ম্মরণীয় ক'রে রাখতে । সহ্যাত্রীন্নের সঙ্গে এ্রক্যমত 
হলাম, সাধনা ও সৎকর্ম কখনও বিফল হয় না) একদিন ন। একদিন তাঁর মুল্যায়ন 
হুবেই। চিরপ্রণম্য সারহ্থত মহাজনের প্রতি আজকের এই শ্রদ্ধানিবেদনের 
পৃণ্াক্ষণটি তার জলন্ত প্রমাণ । 

এই অনুষ্ঠানের পর গ্রামের প্রাথমিক বিগ্ভালয় গৃহে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল । 
সেখানে স্মরণোৎ্সব-অনুষ্ঠানের বিপুল ব্যয়বহুল ও শ্রমসাপেক্ষ একটি মহতী 
পরিকল্পনার ভারে বিব্রতাবস্থ রঙ্গলাল সম্মতি স।মতির সম্পাদক শ্রী সিরাজুল হক 
মহাশয়ের সহজ সরল মন ও অনেক আশা-আকাজ্ষা ভরা চোখে অভিব্াক্ত হল 
বিশ্বকোষ প্রবর্তককে প্রতিটি জনমনে শ্রঞ্কার আসন পেতে দেওয়ার হ্বপ্, যে স্বপ্ন 
হবে শীঘ্রই সার্থক, এবং তার বাস্তবরপ্ণ পরিগ্রহ সর্বজনের কাছেই হবে কল্যাণকর ! 
তিনি তবস্তদ্বানী করলেন, বা যে ম্যটা পথ আজ চলাচলের পক্ষে দুরধিগম্য সে 
রাস্তা অদূর ভবিষ্কতে হয়ে উঠবে পাকা এবং 'রঙ্গলান সরণী” নামাঙ্কিত হয়ে 
বিরাজ করবে কাল থেকে কালাস্তরে আর সেই রাস্তা বেয়ে আসবেন শ্রদ্ধাবণতচিতে 


১২০ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাঙ মুখোপাধ্যায় স্মরণিক। 


দেশ বিদেশের কত কবি সাহিত্যিক জ্ঞানীগুণী-এমনকি মহানগরী থেকেও ফ্ষে 
একদিন আসবেন ন| তা বল! যায় না। উনবিংশ শতাবীর অন্যতম শ্রেঃ সাহিত্য 
সাধক, বিচিত্রকর্ম। ভারতীয় সমাজ বিশেষের অঙ্গীভৃত হয়ে-ও এক বিরল দৃষ্টান্ত 
সমাধি তারা দেখতে আসবেন না? আদবেন। ২৪শে আঘাঁট়ের এই দিনটিতে 
ম্যন্য অর্পন করতে, প্রণতিজ্ঞাপন করতে | এই আশা শুধু সম্পাদক মহায়ের নয়, 
আমাদেরও । 

অতঃপর রঙ্গলান মুখে!পাধ্যায়ের অন্তন্য সাঁধরণ কীতিস্থন--ষে ঘরে তিনি 
অন্ধকার রাতে সংগৃহীত মানুষের লাশ কেটে কেটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, 
শারীর শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতেন, মান্থষ শুনে, জানতে পেরে 
বিশ্ময়ে, কৌতুহলে নির্বাক হয়ে যেত : দেই স্থানটি দেখলাম । বর্তমানে সে গৃহটি 
নেই। কবে ধ্বংস হয়ে ভি:টেতে পরিণত হয়ে গেছে আর গেই ভিটেটিতে নাঁনা 
আগাছ। আর খালধন্দ । যেখানে একদিন গ্যানাটমি নিয়ে রঙলাল ডাক্তারের 
গবেষ্ণ। কর্ম হয়েছে তার আজ এই রূপান্তরের মর্মবাণী কে অনুভব করবে 

শুধযা্জ তার সাহিত্যকুৃতি ও অস্বাভাবিক মানব হিতৈষণার কর্মকাণ্ডের পরিচয় 
পেয়েই সেই মহাঁষোগীকে প্রত্যক্ষ দর্শন না করেই যদি তাঁর সঙ্গে আমাদের এক 
আত্মিক যোগ স্থাপিত হয় তা হলে তাঁর সা্গিধ্য লাভ কতন। আনন্দদায়ক হত-_ 
তাই ভাঁবি ! জানিনা তাঁর বহিরাবরণের অন্তরালে ছিল কোমলতা-_না কাঠি, 
ছিলেন হ্ল্পভাষী না গম্ভীর প্রকৃতি, না ভিতরে বাহিরেঅপরূপ। হায়! সেহ 
সমকালের রঙ্গলাল প্রত্যক্ষদর্শীর যদ্দি একজন কারুর দেখা সাক্ষাৎ মিলত তাহলে 
অনন্ত জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সকল কৌতুহল চরিতার্থ করতে পারতাম! বলতাম, 
এমন মানুষের আবির্ভাব মানুষের ইতিহাসে এক খ্বর্ণথাক্ষর ! যাঁর নজীর নাই 
ভূভারতে ! 

সবশেষে ফিরে এলাম আবার মেই সমাধি মূলে। তক্তিশ্রদ্ধায় আমার মাথা 
নত হুল । মনে মনে শপথ করলাম বঙ্গমাহিত্যকে ধিনি আজীবন স্থসমৃদ্ধ করার চেষ্টা 
করে গেছেন তাঁর সেই অতুল অবদানের যথার্থ ল্য আমর] দেব ; তার কাব্যকৃতি 
অনাধিদ্কৃত, অমৃন্যাযিত থাকতে দেবনা । প্রবন্ককুতি পুরনে৷ ধারণাঁয় পর্যবসিত 
ছতে দেব না। বিশ্বকোষের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে দেব, তাঁর কষ্টার্জিত শ্রম ও 
সাধনার যথার্থ যুল্য দেব তাকে অনাদরে অবহেলায় আর হারাবো না। 
প্রথিতযশার যশগীতি গেয়ে চলব দুয়ারে দুয়ারে । 


বিচিত্র মান্ুষ-_-রঙ্গলাল জীবনে ও সাহিত্যকর্মে 


অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক 
সভাপতি £ বীরভূম সাহিত্য পরিষদ 
ধার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য জান! যায় না, বিনি ক্রমশঃ সাধারণ মাস্ুষের 
মন থেকে বিশ্বতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছেন-__হঠাৎ তাঁর সম্বন্ধে নূতন 
কোন তথ্য পেলে একপ্রকার আত্মপ্রসা অনুভব করা যায় । আজ বিগত যুগের 
এক মনীষী, বীরভূমের এক বরেণ্য পুরুষ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে তুচার কথা 
লিখতে গিয়ে সেই রকম একটি আত্মুপ্রসারদ অনুতব করছি । রঙ্গনাল সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান সীমিত ছিল সাহিত্যরত্ব হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত বীরভূম 
বিবরণের বর্ণনার মধ্যে । রঙ্গনালের রচিত কোন সাহিত্য কর্মের সঙ্গেও পরিচয় 
ছিল না। কিছুকাল পূর্বে রঙ্গলালের জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল 
দুটি সাক্ষাৎকারে । একটি সাক্ষাৎকার বীরভভূমের দীড়কার রায় পরিবারের এক 
বায়ান ভদ্রলোক জলধিকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গে, দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার দীড়কার 
রায় পরিবারের অপর এক ভদ্রলোক হেতমপুর নিবাসী দেবীপ্রসাদ রায়ের বৃদ্ধ! 
মাত সুরবাল! দেবীর সঙ্গে । এ'র। ছুজনেই তীদেের বাল্যকালে তাঁদের অঞ্চলের 
স্থবিখ্যাত চিকিৎসক রঙ্গলাল ডাক্তার সম্বষ্ধে অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। এ'র! 
সকলেই আজ পরলোকগত --স্থৃতরাং এই প্রবন্ধ লিখতে বসে তাদের উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধ! 
জানাচ্ছি। 
কিন্তু উপরি লিখিত কেউ রঙ্গলালের সাহিত্য জীবনের কোন পরিচয় দিতে 
পারেন নি। সম্প্রতি রঙ্গলাল স্ম্তিরক্ষা কমিটির সৃষোগ্য সম্পাদক অক্লান্ত কম 
বন্ধুবর সিরাজুল হক সাহেব বহু পরিশ্রমে রঙ্গনালের রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার 
করেছেন । তিনি চারিটি প্রবন্ধ আমায় দিয়েছেন ব্যবহার করবার জন্য । রঙ্গলালের 
জীবনের গল্প শুনে আর তার রচন! পড়ে আমার মনে হয়েছে--এক বিচিত্র 
মান্্ষ ছিলেন এই রঙ্গলাল--কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, কি তার সাহিত্য কর্মে। 
তার এই বৈচিত্র্যময় জীবনের সামান্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব এই ক্ষুত্র 
প্রবন্ধে । 
রজলালকে বিচিত্র মান্গষ বলার কারণ, তিনি বাংলা "১২৭৩ সালে বীরতৃমের 
দাড়কায় আসেন তেইশ বৎসর বয়সে । কিন্ত এই তেইশ বৎসরেই ঘটেছিল তার 
৪ 
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জীবনে বিচিন্ত্র অভিজ্ঞতা । ছে'টি বয়সে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যালাভ, 
কিছুকাল জন্মস্থান হ্বগ্রাম ২৪ প্রগণাঁর রাহ্ছতা৷ ইংরাজি বাংল! বিগ্যালিয়ে শিক্ষা, 
কিছুকাল পুরুলিয়। ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ, বিদ্যালয় ত্যাগ-_ প্রভৃতি তার 
প্রথম জ্বীবনের কথা ম্মরণ করলে আমাদের মনে জেগে ওঠে এক বিচিত্র, খাম- 
খেয়ালী যুবকের চিত্র । বিদ্যালয় ত্যাগ করলেও কিন্ত তিনি পড়াশুনার সঙ্গে 
সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি। কারণ মধ্যে বালুটি চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে তিনি 
শিক্ষকতা করেছেন। তিনি আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়া জরে । কিন্তু চিকিৎসা 
করাতে করাতে তিনি নিজেই চিকিৎসাশান্ত্রে কৌতুহলী হলেন এবং এ্যালোপ্যাথি, 
হোমিওপ্যাথি ও আধুরেদ শান্্ে শিক্ষালাভ করেন । কিছুর্দিন ইছাপুর স্কুলে 
পণ্ডিতের কাজ করে আবার কলিকাতায় টাকশালে কিছুকাল কার্য করেন। কিন্তু 
বায় বার ম্যালেরিয়া রোগে পর্ুদস্ত হয়ে তিনি পশ্চিমে গাঁজিপুরে এক আত্মীয়ের 
বাড়িতে চলে যান। সেখানে আবার একদিকে পুলিশের কেরাণীগিরির কাজ 
করেন, অন্তর্দিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করেন। ২৩ বৎসর 
বয়সে দীাড়কাঁয় আগমনের পূর্বে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন বিচিত্র 
মানুষ রজলাল। 

দাড়কার জলধিবাবু যখন বালক, রঙ্গলাল তখন বৃন্ধ। জলধিবাবু সে যুগের 
বৃদ্ধদের মুখে যে গল্প শুনেছেন, সেই গল্প শুনিয়েছেন আমাকে । রঙ্গলাল শিক্ষকতা 
নিয়ে যখন দীড়কায় আসেন তখন তাঁর সন্গ্যাসীর বেশ, পরিধানে গেরুয়া কাপড, 
মাথায় বড় বড় চুল, মুখে দাঁড়ি। তিনি না, সকাল সন্ধ্যায় একা একা ময়ূরাক্ষী 
নদীর ধারে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে 
তকে ঘিরে একট! কৌতৃহল স্ষ্টি হয়েছিল । কেউ বলতেন তিনি শ্মশানে রাত্রে 
শব সাধনা করেনঃ কেউ বলতেন হিমালয়ের গুরুর কাছে তিনি সিদ্ধিলাভ করে 
এসেছেন দীড়কায় গুরুর আদেশে । 

পরবর্তা কালে রঙ্গলাল শিক্ষকতা ছেড়ে পুরোপুরি চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। আমি ধার্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি তশারা রঙগলালকে রিগলাল 
ডাক্তার" হিসাবেই দেখেছেন ৷ সমস্ত ব্যাপারে তর ছিল অসীম কৌতৃহল। 
দাড়কা থেকে খানিকট! দূরে লাঘোষা গ্রামে রঙ্গলাল চিকিৎস ব্যবসায় শুরু 
করলেন । শোনা যায় তশর গৃহে একটি কাচের ঘর ছিল। তার এক অভি- 
বিশ্বস্ত ডোম্জাতীয় অনুচর মধুরাক্ষীর তীরে শ্রশানভূমি থেকে অপঘাতে মৃত 
ব্যক্তির অথব! বেওয়ারীশ মৃতদেহ নিয়ে আসত, আর রঙ্গলাল সেই কাচের ঘরে 
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বসে “এনাটমি' বই খুলে শব ব্যবচ্ছেঁ করতেন। গ্রামের লোকেরা ভাবত 
তিনি শব-সাঁধনা করেন। এমনি অসীম কৌতুহল ছিল রঙ্গলালের। এলোপ্যাখি 
ও আমুর্ধেদ মিলিয়ে এক মিশ্র চিকিৎসায় রঙ্গলান দিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন । 
আম্্ধেদ মতে নাড়ীজ্ঞান ও এলোপ্যাথ মতে শারীর বিদ্যা আয়ত্ব করে তিনি 
চিকিৎসক হিসাবে এক কিংবান্তীপুর্ষে পরিণত হয়েছিলেন যার পরিচয় মেলে 
তারাশঙ্করের “আরোগ্য নিকেতন” উপন্তাসে দরাড়কার জলধিবাঁবু এবং স্থুরবালা 
দেবী দুজনেই রঙলাল ডাক্তারকে দেখেছেন পাক্কী চড়ে রুগীর বাড়ী যেতে। তশাদের 
বিবরণ মতে রওলাল ভাঁক্তার রুগীর বাড়িতে গেলেই রুগীর অর্ধেক.কষ্ট কমে যেত। 
তশর হাসি খুশী ভাব, সরল হান্তোচ্ছুন কথাবার্ত। রুগীর রোগ কমিয়ে দিত । যে 
বাঁড়িতে রগলাল ডাক্তার রূগি দেখতে আপতেন, সে বাড়িতে যেন উৎসব শুরু 
হয়ে ষেতে। তখর অন্রান্ত নাড়ীজ্ঞান, চোখে দেখে রোগ নির্ণয় নিভূল উষধ 
প্রয়োগ প্রভৃতির জন্য তিনি এঁ অঞ্চলের লোকের কাছে ছিলেন সাক্ষাৎ 
ধ্ষস্তরী ৷ | 

এমনি বিচিত্র মাচ্ষ রঙ্গলাল, এমনি বিচিত্র তশর জীবন। জীবন শুরু 
করলেন শিক্ষকতা দিয়ে, মাঝে হলেন টাকশালের কর্মী, তারপর সাজলেন 
সন্যাসী, শেষে হলেন স্্দক্ষ চিকিৎসক । কিন্তু না-তশার জীবনের একটি মন্ত 
বড় দিকের উল্লেখ বাকী আছে। এরই ফাকে ফাকে তিনি করেছেন সাহিত্য 
সাধনা, শুরু করেছিলেন “বিশ্বকোষ” সঙ্কলনের মত একটি বিরাট কাজ । 

এ প্রসঙ্গে ম্মরণ করতে পারি রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায় সাহিত্য প্রতিভ৷ নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন পে যুগের বিখ্যাত হাঁন্তরসিক সাহিত্যিক 
ব্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যে্ট অগ্রজ । কৌতুকরস হিতে ত্রেলোকানাথ 
আজও ম্মরণীয় হয়ে আছেন । রঙ্গলালের মধ্যেও শিক্ষকতা! বা চিকিংসা ব্যবসায় 
ছাঁড়ীও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় প্পষ্ট। দীড়কায় তিনি ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা 
করেছেন, “এই ধর্মভায় গীত হওয়ার জন্য তিনি অনেকগুলি গানও রচনা করেন। 
শরতখশী” “বিজ্ঞান দর্শক", প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেছেন। হেতমপুর রাজ 
বাড়িতে রাজকন্তা ভূপবালার চিকিৎসার জন্য তকে হেতমপুরে আনা হয়। 
হেতমপুর রাজবাঁড়িতে নাট্যচর্চা দেখে তিনি “রাঁমবনবাঁদ” নামে একটি নাটকও 
রচনা করেন। হরেকঙ্জ সাহিত্যরত্ব মহাশয় তশর বীরভূম বিবরণী (২য়) খণ্ডে 
তর উপস্থিত বুদ্ধি ও তাংক্ষণিক কবিতা রচন! ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 
কথিত আছে একবার দশড়কার পঞ্চানন রায় মহাশয় রঙ্গ নালকে প্রশ্ন করেন-__ 
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“হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল?” রঙ্গলাল তৎক্ষণাৎ একটি কবিত৷ রচনা 
করে পাদপুরণ করেন যার শেষ পংক্তিটি হল “হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল ।” 
অনুরূপ ভাবে কখিত আছে দ্ব্গায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবান্স বিষ্ঠালক় 
পরিদর্শনে এসে রঙ্গলালের তাৎক্ষণিক কবিতা! রচনার ক্ষমতা আছে জেনে তাঁকে 
পাদ পূরণ করতে দেন “গোদ হয়নি চুলে,” রঙ্গলাল নাকি তৎক্ষণাৎ কবিতা রচন। 
করে পাদ্দপুরণ করেন। আগেকার দিনে এরকম পারদ পূরণের খেল! প্রচলিত 
ছিল। কিন্ত এ বাক্‌পটুত্ব ও তাৎক্ষণিক রচন! প্রতিভা এক ধরণের প্রতিভার 
পরিচয় হলেও প্রকৃত সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় নয় । তখর প্রকৃত সাহিত্য 
প্রতিভার পরিচয় রয়েছে সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তার সুচিস্তিত পাপ্তিত্য 
পূর্ণ প্রবন্ধাবলী ও অন্যান্য রচনার মধ্যে । 

রঙ্গনালের কোন গ্রন্থ বর্তমানে বাজারে পাওয়া ষায় ন); স্তরাং এ যুগের 
মানুষ তাঁর রচনার রপাস্থা্দ থেকে বঞ্চিত। রঙ্গলাল স্মৃতিরক্ষা কমিটির সুযোগ্য 
সম্পাদক সিরাজুল হক সাহেব বহু পরিশ্রমে বিভিন্ন স্থান ঘুরে অনেক বাধা বিপত্তি 
অতিক্রম করে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 
থেকে রঙ্জলালের বন প্রবন্ধের জেরক্স কপি নংগ্রহ করেছেন । তার মধ্যে মোট চারিটি 
প্রবন্ধ আমায় ব্যবহার করবার জন্য দিয়েছেন । প্রবন্ধগুলির শিরোনাম লক্ষ্য করলেই 
বোবা যাবে বৈচিত্র্যময় জীবনের মতই জ্ঞানান্বেষণ ও মনীষার ক্ষেত্রেও রঙ্গলালের 
ছিল বৈচিত্র্য । তিনি লিখেছেন “অদ্ভুতকাব্য জগৎ”--যে প্রবন্ধের মধ্যে কবি 
সত্বার বৈশিষ্ট্য, কাব্য জগতের বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব জগৎ ও কাব্যজগতের পার্থক্য 
কোথায়-তা পাঠকের সামনে পরিস্ফুট করেছেন। আবার পরমুহূর্তে রঙ্গলাল 
ইতিহাস ও পুরাণের জগতে অবগাহণ করে রচনা করেছেন “তুমিই কি সেই 
দৈবকীনন্দন 1” ভারতের শ্রীকষ্ণচ ও ইউরোপের খুষ্ট কি এক? কে প্রাচীন ও. 
কে নবীন--এই কৃটতর্কের মধ্যে অবতরণ করেছেন রঙ্গলাল। «চৈতন্ত হরণ” 
প্রবন্ধে তিনি অবতরণ করেছেন অবচেতন মনের জগতে । আবার ভাষার 
নমনীয়তা,” প্রবন্ধে সংস্কৃত তাষায় স্থিতিস্থাপকতা নন্বদ্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা 
করেছেন। চারিটি প্রবন্ধেই রঙ্গলালের মনীষা! ও পাগ্ডিতয প্রকাশিত । তাঁর 
পাঠ্য বিষয় কত স্থবিস্তত ছিল তা আমর! বুঝতে পারি ইংরাজি ভাষায় লেখা 
গ্রন্থ থেকে উদ্ধত প্রদত্ত পাদদটাক। গুলি থেকে । ে মানুষ বাল্যকাল থেকে বাংলা 
দেশের এবং ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরেছেন, যিনি দশড়কার 
মত পল্লীগ্রামে দীর্ঘ পাচ বছর কাটিয়েছেন, ফিনি' তার অধিকাংশ সময় ব্যয়, 
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করেছেন চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করার এবং চিকিৎস! ব্যবপায়ে--তিনি কখন 
কেমন করে বিশ্ব সাহিত্যের এত গ্রন্থ পাঠি করলেন, ধ্যান ধারণ! ও চিন্তার ছারা 
বিচিত্র বিষয়ে নিজের অভিমত গঠন করলেন এবং তা প্রকাশ করলেন প্রবন্ধ 
রচনার মধ্য দিয়ে ত। ভাঁবলেও বিস্মিত হতে হ্য়। 

'অস্তুত কাব্য জগৎ, প্রবন্ধটি রঙ্গলাল আরম্ভ করেছেন ভারতবর্ষে আর্ধগণের 
সাহিত্য ও কাব্য হ্থষ্টির আদিযুগের ইতিহাস থেকে। তাঁর ভাষাতেই বলা যায় 
সন্ধে যাহা কিছু অদ্ভূত, যাহা কিছু প্রতাপান্বিত,_মুক্ত কণ্ঠে করুণ ম্বরে 
তাহাকেই ভাকিতে লাগিলেন। তাহারা কখনো! হুর্ধকে কখনো চন্দ্রকে কখনো! 
বরুণকে, বিপদ উদ্ধারের জন্য আহ্বান করিতেছেন । এটি তশহার্দের সরল হৃদয়ের 
অকৃত্রিম শ্বাভাবিক বুদ্ধির ফল। এইখানেই কাব্যের সৃত্রপাত।” লেখকের বক্তব্য 
__-এরপর ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানের উদ্রেক হ'ল। “নুর্য কে?” *তুমি ডাকিলে 
তিনি তো তোমার আঁশ! পূর্ণ করিলেন না ?,--এই কুট তর্ক মীমাংসার মধ্য 
দিয়েই বে্দীন্ত, ন্যায় ও দর্শন শান সমূহের উদ্ভব । লেখক একে একে কাব্য, চিত্র, 
সংগীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিগ্ার বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। কবিগণ 
ব্যাঙ্গোক্তি ছ্বারা, সরল কগটত্তা পূর্ণ মাধূর্য দ্বারা এক অলৌকিক মায়ার জগৎ সৃষ্টি 
করেন, সেই জগংই কাব্যের জগণ্। এ জগৎ অন্তুত, সত্য অথচ সত্য নয়। এ 
জগতে শিশুর সারল্য । রঙ্গলাল তার বক্তব্যকে প্রতিষিত করবার জন্য যেমন 
একদিকে সংস্কৃত বিভিন্ন অলঙ্কার শান্ব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তেমনি 
117080195, /৯১৫15$010) 2০7৩, [11001 থেকে অজন্ন উদ্ধৃতি পাদটাকায় যুক্ত 
করেছেন। কাব্যের রস ব্যগ্রনায় লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ । 

“তুমিই কি সেই দৈবকী নন্দন?” রচনাটি পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক বিতর্ক 
মূলক রচনা । লেখক শ্বীকার করেছেন-_বৈদেশিক রাজবিপ্লবে ভারতবর্ষের সমস্ত 
ইতিহাস বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদের সকল পুস্তকই মনের কপোল সম্ভৃত 
কল্পনা রাশিতে পুর্ণ । সেইজন্যই গ্রীষ্টিয় ধর্ম পুস্তক এখন পৃথিবীর যাবতীয় 
সত্যজাতির উপাশ্ত। তাই ভারতবর্ষের অনেক মানুষ মনে করেন লেখক 
পাদটাকায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন ) যে 
সেন্ট পল, ভারতবর্ষে এসে খ্রীষ্টীয় মত ও বিশ্বাস প্রচার করেন এবং তশারই মিকট 
হিন্ুগণ খ্রীষ্ট বৃত্তান্ত অবগত হয়ে কৃষ্চচরিত্র পরিকল্পনা করেছেন। হিন্দুদের 
বণিত পুলভ্ত আসলে সেপ্ট পল। প্রসঙ্গ ক্রমে লেখক প্রথমে খ্রীষ্ট ও কৃষের শুধু 
নামের মিল নয় লীল! কাহিনীর মিল কৌথায় কোথায় তার উল্লেখ করে প্রাথমিক 
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ভাবে মন্তব্য করেছেন “এই অনুমান সত্য ও সমূলক হইতে পারে।” কিন্তু তার' 
পরেই লেখক প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন বিপরীত দিক থেকে ।--“মেরীপুত্র শ্রীষ্ট কি 
সেই দৈবকীনন্দন ? না৷ ফরিহুদিরা ব্রাঙ্ষণ দিগের কৃষ্খনাম সুধাঁভিসিক্ত দেখিয়া 
তাহা আপনাদের পুস্তকে ঢালিয়৷ দিয়াছেন ?” এরপর নেখক রামায়ণ মহাভারতের 
কাল, কলিযুগের কাল, মহাভারতের প্রাচীন, ব্রন্ধাস্ত পুরাণের রাবণ কাহিনী 
বিশ্লেষণ করে সপ্রমাণ করেছেন যে কৃষ্ণ বৃত্তান্ত শ্রীষ্টজন্মের বহু পৃের ঘটনা । তাই 
তার যুক্তি সম্মত সিদ্ধান্ত--“আমাদের কৃষ্ণ শ্রীষ্ট নহেন, তিনি মেরীকে আবার 
মা বলেন নাইফ! বলিয়াছিলেন সে কেবল যশোদাকে। বিষয় লিগ্মা করিশূন্য 
্রাঙ্মাণের] চৌধ্্যবৃত্বি জানিতেন না জেরুজালেম বাসীরাই গোপীদের মনোচোরাকে 
চুরি করিয়াছেন ।", 

“চৈতন্য হরণ” রচনাটি সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের রচন]। এই প্রবন্ধে রঙ্গলাল 
'চৈতন্তহরণ বলতে বুঝিয়েছেন ইংরাজিতে যাকে বলে 139000050) । এই প্রসঙ্গে 
তিনি আরও দুটি শব উল্লেখ করেছেন-_-উত্তর সাধন (11650761197) ) এবং 
জীবনীর তড়িৎ্শক্তি (7816000 731019%5 )। এর থেকে বোবা! যায় রঙ্গলাল এ 
সকল বিষয়েও কৌতুহলী ছিলেন এবং প্ড়ীশুনো করতেন। তিনি প্রেয়ার, 
সিম্পার, সেসমার-- প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন । “চৈতন্য 
হরণ, শুধুমাত্র চৈতন্যের অবলুপ্তি, কিন্তু উত্তর সাধন ব! 10987101191] হ/ল ব্যক্তিকে 
মন্্মুঞ্ধ করে জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির প্রশ্নের সহুভ্তর দান। রঙ্গলাল বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও 
বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করেছেন । অবশেষে মন্তব্য করেছেন-_““অন্ত মনস্কতা 
এতাঁদুশ ফলোঁৎপত্তির কারণ। এচ্ছিক স্নায়ুর জাত্য সম্পাদন ইহার গৌণ কারণ । 
যে কোন উপায়ে হউক, প্রথমে চিত্ত আকষণ করিতে পারিলে অন্তমনন্কতা জন্মে” 
রঙ্গলাল এই বিদ্াকে কুহুকিনী' বিদ্ধা বলে উল্লেখ করে সহজে কিভাবে একজন 
মানুষের চৈতন্ত হরণ করা যায় তার কৌশল বর্ণনা করেছেন । কিন্ত মস্তব্য 
করেছেন “বলবান কিংব। অস্থির চিত্ত ব্যক্তির চৈতন্যহরণ করা নুসাধ্য নহে ।”-_- 
জানিনা চিকিৎসক রঙ্গলাল এ বিগ্াতে পারদরশী ছিলেন কিনা, তবে তার বর্ণনা 
থেকে এমত সন্দেহ অন্বাভাবিক নয়। তবে উপসংহারে রঙ্গলাল এ মন্তবাও 
করেছেন যে--এ বিদ্যা আজও অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং প্রতারণ। ও প্রবঞ্ধনা প্রচুর- 
ভাবে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। 

ভাষার নমনীয়তা” প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুথপাঠ্য, খানিকটা রচন। ধর্মী । প্রথমে 
প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন গাছের ভালে পাধী বলে--“বউ 
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কথা কও* কিংবা “ফটিক জল”, অথবা “চোখ গেন।” লেখক বলতে চান 
আসলে পাখি পাখির ভাষাতেই বলে, কি বলে জানিনা । কিন্ত মানুষ নিজের 
মনের কথাটুকু পাঁধীর কথার মধ্যে আবিষ্কার করে। তেমনি বর্তমানে সংস্কৃত 
ভাষার অনেক শের সঙ্গে বহির্দেশের অনেক ভাষার ধ্বনিসাম্য থেকে অনেক 
পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন যে মূলে এই নকল জাতি এক ছিল। কিন্তু রঙ্গলাল এ 
মতবাদে বিশ্বাসী নন । তার ধারণা বহির্দেশীয় ভাঁষার অনেক শবের দঙ্গে সংস্কৃত 
ভাষার অনেক শব্ধের মিলের কারণ সংস্কৃত ভাষার কোমল নমনীয়তা ও স্থিতি 
স্বাপকত। | তাঁর মন্তব্য--“উহাকে সঙ্ক:চিত কর, সন্প্রপারিত কর, ফিরাও-- 
কিছুতেই উহ! ভাঙ্গিবে না মচ-কাইবে না। অতএব অন্য ভাষার শব্দের সঙ্গে 
সংস্কৃত ভাষার শবের যে সৌসাদৃশ্ত হইবে, তাহা বিচিত্র নয় ।” লেখক তালিকা 
করে দেখিয়েছেন কতকগুলি শব; সংস্কৃত, পারসিক, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় 
প্রায় এক। শাঝিক গণের মত যে আর্ষেরা ভারতবর্ষের আদি নিবাসী নন্‌ তারা 
ভারতবর্ষে এসেছেন এশিয়া খণ্ডের মধ্য দেশ থেকে-_রঙগগলাল এ মতবাদের তীর 
বিরোধিত। করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতবর্ষই আরগণের আদিনিবাঁস 
এবং ব্রাঙ্ষণেরাই আর্য জাতির মধ্যে প্রধান। পরিশেষে রঙ্গনাল বলেছেন যে 
ভারতবর্ষ থেকেই যদ্দি আর্য গোষ্ঠীর বিভিগ্ন শাখ। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, 
তাহলে অন্ত দেশে সংস্কৃত চর্চা লুপ্ত হয়ে গেল কেন এবং কেনই বা তারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদ্দেশে সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃত তাষার মূনন কাঠামোটি 
বজায় আছে ?-_এ প্রবন্ধটির মধ্যে রঙ্গলাল যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন 
হয়ত তা বত্মান কালে সর্বজন গ্রাহ্থ হবে না _কিন্ধকু যেভাবে তিনি যুক্তি জাল 
বিস্তার করেছেন তাঁতে তার মনীষ! ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় সন্দেহাতীত। 

রঙ্গনালের ব্যবস্থত ভাষা প্রণঙ্গে বলা যায়, তার ভাষা সাধু, কিন্ধ যুক্তিপূর্ণ 
প্রবন্ধের উপযোগী । সাধুভাষ৷ হ'লেও তাঁর ভাষা কিন্ত বেশ সহজ সরল। অবস্ঠ 
মাঝে মাঝে বতর্মানে অপ্রচলিত তৎসম শব্দের টিকছু ব্যবহার আছে। তবে 
তীর ব্যবস্থত ভাষা সহজেই পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করে। 

রঙ্গলালের সাহিতাচ৷ প্রসঙ্গে তার “বিশ্বকোষ” সঙ্কলনের কথা উত্লেথ না 
করলে আলোচন৷ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । দীড়কায় অবস্থান কালে তিনি কিছুদিন 
দীড়ক! পরিত্যাগ করে কলিকাতা চলে যাঁন এবং মুদ্রণ যর প্রতিষ্ঠিত করে মধ্যম 
ভ্রাতা স্ুসাহিত্যিক 'ব্রেলোক্যনাথের সহযোগিতায় “বিশ্বকোষ” সঙ্কলনের কাজে 
আত্ম নিয়োগ করেন। «“অ” এবং “আ” এর কিছু অংশ সঙ্কলন করে খামখেয়ালী 
বিচিত্র মাচুষ রঙ্গলাল হঠাৎ মব ছেড়ে দিয়ে আবার দীড়কা ফিরে আসেন এবং 
লাঘোষায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেন। সত্যই বিচির তার 
জীবন, বিচিত্র তাঁর কর্ম সাধনা । 
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জীবনের এবং মনের এই বৈচিত্র্য তিনি শেষবারের মত দেখিয়ে গেলেন তার 
মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ, মুসলমান বা' খ্রীষ্টান নন্‌ 
তিনি ছিলেন শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত, বৈষ্ণব মন্ত্রে নয়--অথচ তিনি নির্দেশ দিয়ে 
গেলেন তার মৃত্যুর পর তশর দেহ যেন দাহ করা না হয়ঃ সমাহিত করা হয়। 
তশর জন্মস্থান ২৪ পরগণার রাহুতা। লাঁঘোষা তার শেষ জীবনের কর্মভূমি । 
কিন্ত তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করে গেলেন, তশর দেহ যেন লাঘোষার মাটিতেই 
সমাহিত করা হয় ।--এই বিচিত্র কর্মযোগীর সমাধি বেদীর দ্বিকে তাকিয়ে তাই 
আমর! রিম্ময়ে 5তবাকি। আজকের মান্থষ এই জীবন-তপন্বীর কর্মব্রতৈর পরিচয় 
জানে না। তর বিচিত্র কর্মজীবনের সামান্যতম অংশ প্রকাশ করতে পেরে 
আমর! কুতার্থ। তশর শ্থুতির উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধ। জানাই । 


বাঁদিকে সামনে দাঁড়বে 


1ব*্বকোষ ভবনের সামনে দাঁড়য়ে 


সিরাজুল হক ও চতুর্থ বদরুদ্দোজা মাল্লক । ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ 


রঙ্গলালের কাঁতপয় আত্মীয় ও প্রাতিবেশী | 


রাহুতায় রঙ্গলালের জন্মগৃহ। 





সাহিত্য সাধক রঙ্তলাল মুখোপাধ্যায় 


ডঃ হংসনারায়ণ ভ্টাচার্ধ (নবদ্বীপ) 


বিন্বু বিন্দু বারি সমবায়ে নিমিত মহাসাগরের মত শত শত সাধকের জীবন রসে 
নিমিত হয়েছে সহম্র বৎসরের বাঁংল। সাহিত্যপাগর । কত সাহিত্যিকের কত 
সাধনার দানে পুষ্ট এই বিপুন সাহিত্য সম্ভার তার হিসাব কেউ-ই মনে রাখে না। 
সাহিত্যের ইতিহামের পাতায় হয়ত কতকটা আভাস মেলে কী বিপুল সংখ্যক 
সাধকের মহাদানে তৈরী হয়েছে আজকের এই বিপুল সৌধখানি। কিন্ত আত্ম 
বিশ্বত বাঙালী মনে রেখেছে ক'জনকে ? অতীত পর্যবসিত হয়েছে বিলুপ্তির 
অন্ধকারে । অতীতের কয়েকজন মাত্র উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক এখনও বেঁচে আছেন 
বাঙালী পাঠকের হৃদয়াকাশে । এমনি একজন বিশ্বত বাঙালী মনীষী সাহিত্যদাধক 
রর্দলাল মুখোপাধায় । 

কিন্তু অতীত ও ভবিষ্ততের মধ্যে হাইফেনের মত দণ্ডায়মান যে বর্তমান, 
অতীতকে বাদ দিয়ে ত তাঁর কোন পরিচয় নেই। অতীতের হারানে। দিনগুলির 
গৌরব ম্মরণে মননে বর্তমান ও ভবিস্ততের সাহিত্য সংসার ও সমাজজীবন নবপ্রাণে 
নঞ্জীবিত হয়ে 'ওঠে। বর্তমানে বাঙালী জীবনে যে চরম অবক্ষয়, যে দুঃসহ 
অধোগতি তা থেকে উন্নয়নের একমান্ত্র উপায় অতীত গৌরবের দিনগুলিকে ল্মরণ 
কর] অন্গসরণ করা পুরনদিনের মনীষীর্দের কীতি কাহিনী ! 

বাঙালীর সাহিত্যাকাঁশে অতুজ্ঞল দীপ্তি নিয়ে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের মত 
সাহিত্যের পুজারীরা আনেন নি ঠিকই, কিন্তু ছোটবড় দীন মহৎ নিয়ে যেমন 
মানব সমাজ। সাহিত্য সংসারও তেমনি বড় বড় সাহিত্যরথীর পাশে ছোট 
মাঝারি অসংখ্য সাহিত্যিকের অবস্থান যে ম্বাভাবিক, সেকথ। বলাহ বাকুল্য। 
মহারথীর সংখ্য। ত সবর্দেশে সর্ককালেই স্বল্প । ছোট মাঝারিয়া সমাজের ছোট 
তথ! সাহিত্যে হাটে যে পসর৷ সাজায় সমষ্টিগত ভাবে তাঁর পরিমাণ বড়দের থেকে 
অনেক বেশী । অথচ মাঝারি ছোট সাহিত্যিকের মনে রাখার প্রয়োজন বিশেষ 
কেউ বোধ করে না । সাহিত্যের এঁকতান সঙ্গীত সভায় একতারা যাদের তাদেরও 
ত যোগ্য মর্যাদাটুকু দিতে হবে। নইলে আমরা শুধু কর্তব্যত্র্ট হব না, পূর্বপুরুষের 
খণকে অবজ্ঞার অপরাধে হব অপরাধী, উত্তরপুরুষের জীবনেও আদশচ্যুতির হেতু 
হর। 
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চব্বিশ পরগণার রাহ্িতাগ্রামবাসী বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রঙ্গলাল জন্ুশ্ত্রে 
২৪-পরগণার সন্তান হলেও জীবনের অনেকটা কাল যাপন করেছেন কীরভূমের 
দাড়কায়, দেহও রেখেছিলেন তিনি এখাকার মাটিতেই । দারিক্যবশতঃ স্কুল 
কলেজের গতান্গতিক শিক্ষা লাভের সুযোগ না৷ হলেও নিজের চেষ্টাতেই রঙ্গলাল 
ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিতে বুৎ্পত্তি অর্জন করেছিলেন, জীবন অতিবাহিত 
করেছেন শিক্ষাব্রতে । নানাস্থানে শিক্ষকতার পর বারভূমের দীড়কায় প্রধান 
শিক্ষকরূপে কর্মজীবনের সীমান্ত অতিক্রম করেছেন । রঙ্গলাল শুধু শিক্ষাব্রতী নন, 
তিনি সাহিত্যব্রতীও ৷ তার মধ্যমভ্রাতা৷ ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গলেখক ও 
উদ্ভট রসের লেখক হিসাবে বাংল৷ সাহিত্যে স্তপ্রতিষ্ঠিত। রঙ্গলালের প্রতিভাও 
ছিল সহজাত । সাহিত্য. বিজ্ঞান দর্শনের বহুবিভাগেই ছিল তার অধিকার, কবিতা 
প্রবন্ধ সমালোচনাতেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা । পোমপ্রকাশ, জন্মভূমি, 
কল্পদ্রম, আর্ধদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । সহজাত 
কবিত্ব শক্তির অধিকারী রঙ্গলাল কবিতার পাঁদপূরণে অপাধারণ দক্ষ ছিলেন। 
উনিশ খতকের নবজ্খগরণের অন্যতম মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় পরিদর্শক 
হিসাবে টাড়কা স্কুলে এসে (১৮৭০ ) রঙ্গলালের পাদপুরণ শক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 
সঙ্গীত ও পাঁচালী রচনায় রঙ্গলালের খ্যাতি একসময়ে বিস্তৃত হয়েছিল । 
চিত্তচৈতন্যোদয় (১২৭৪ ), বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার ! ১২৮৫ ) এবং সংগীত উপদেশ 
ছিল তার কবিতা ও সংগীতের সংকলন গ্রস্থ। কৌতুকাশ্রিত সংগীতরচনাতেও 
ছিল ত"'র স্বাভাবিক দক্ষতা ৷ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে 
লক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন, 

বেঁচে গেলুম আলো দিদি একাদশীর দায়ে । 
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে ॥ ইত্যাদি। 

এদিক থেকে তিনি কবি ঈশ্বরগুপ্তেরই যোগ্য শিষ্য | বর্ধমান মহারাজ প্রদত্ত 
কাব্য রত্বাকর উপাধি তশর যোগ্য ভূষণ। 

রঙ্গলালের গগ্াগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিদাস সাধু (জীবনী ১২৯০) এবং 
বিজ্ঞান দর্শক। তশর অপর একটি গ্রন্থ শরৎ শশী। একসময়ে রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি প্রভৃত সমাদর লাভ করেছিল । রঙ্গলালের ল্মরণীয় কীত্তি 
বিশ্বকোষের প্রবর্তনা। অন্থজ 'ব্রৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় তিনি বিশ্বকোষ 
রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১২৯০ বঙ্গাবে তিনি কলকাতায় একটি ছাঁপাখান৷ 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরে যন্ত্রটি শ্বগ্রামে স্থানান্তরিত করে বিশ্বকোষ মুদ্রণ 
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করেছিলেন । প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার (১২৯* ) পর প্রাচ্যবিষ্ঠামহানব 
নগেন্দ্রনাথ বন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের তরফ থেকে বিশ্বকোষ সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
করায় তিনি এই বিরাট দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন । বিশ্বকোষ অভিধানের 
উদ্গাতা হিসাবে রঙ্গলাল সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন। 

রঙ্গলালের কোন গ্রন্থ এখন সুলভ নয়। আঁধুনিক ব্জবাসীর কাছে তিনি 
বিশ্বতগ্রায় লেখক । অথচ উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল প্রতিভাবান সাহিত্যসাধক 
মনীষীদের মধ্যে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিশ্বকোষের 
পরিকল্পন! ও প্রথম দুতাগের প্রকাশনার জন্ত তিনি চিরম্মরণীয় হওয়ার যোগ্য । 

বিশ্বৃতির অতলান্তিক গহ্বর থেকে একদ। প্রথিতযশা কবি, প্রাবন্ধিক ও 
বিশ্বকোষের প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়কে উদ্ধার করে বাঙালীর হারানো 
গৌরবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে ধারা তার ১৪৭ তম জন্ম বাধিকী উদ্যাপন ও 
স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেছেন তারা বাঙালীর একটি অবশ্তকরণীয় 
কতবব্য সম্পার্দন করে বঙ্গভাষীমাত্রেরই ধন্বাদভাজন হয়েছেন । তাদের ব্যক্তিগত 
ভাবে আমি অভিনন্দন জানাই । 


বিচিন্ররূগী রঙ্গলাল 
ডঃ রেবতীমোহন সরকার 


চব্বিশ-পরগণার রাহুতা গ্রামের একজন মানুষ তাঁর জীবনের বিস্তৃত কর্মপরিধির 
কোন এক সময়ে বীরভূমের দশাড়কা ও লাঁঘোষ। গ্রামের সাথে মিলেমিশে একাকার 
হয়ে গেছেন। এ মিলন এত ন্বতঃক্ফুর্ত এবং এত অক্কত্রিম যে পরবর্তী জীবনে 
সেই মানুষটিকে বীরভূমের জল মাটি মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে উদ্ভাসিত হতে 
দেখা গিয়েছিল । সেই বিশেষ মানুষটির নাম রঙ্গলাল মুখোপাধ্যাঘ । তিনি 
কখনও কবি রঙ্গলাল, কখনও প্রবন্ধিক রঙ্গলাল, কখনও ধামিক ও শাস্ত্রঞ্জ রঙ্গলাল 
কখনও শিক্ষক রঙ্গলাল, চিকিৎসক রঙ্গলাল, আবার কখনও বা তিনি সুদ্রাকর 
রঙ্গলাল। এছাড়াও আমর] রঙ্গলালকে দেখেছি সরকারী টাকশালের নিরলদ কর্মী 
হিসেবে, আবার কখনও বা তিনি পুলিশ বিভাগের করণিক । 

একথ] অবিসংবাদিত যে রঙ্গলাল বন্থবিষয় এবং অধিকাংশ সময়েই পরম্পর 
বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। খুব ন্বাভাবিকভাবেই তিনি 
জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন । এই অভিজ্ঞতা রঙ্গলালের 
জীবনকে নানাভাবে রূপায়্িত করেছিল। জীবনের গতিপথ বিভিন্নমুখী এবং 
ভিন্নগামী হওয়ায় নানা চিস্তাধারা এবং মানসিকতার ঘ্বন্ব-সংঘর্ষয এবং মিলন মিশ্রণ 
রঙলালের চরিত্রকে এক বিশেষ দিগন্তে উদ্ভাসিত করেছিল। তখনকার দিনে 
একস্বান হতে অন্তম্থানে গমন আজকের মত এতটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ ত ছিলই না 
বরং সে পথ ছিল অত্যন্ত বিপদসন্কুল। রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সাবলীলতাঁয় 
আজ দূর হয়েছে নিকট একথা! উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। “দেশে দেশে মোর 
ঘর আছে*_-একখটিা। আমরা আজ ভেবে নিতে পারি অতি সহজেই । কিন্তু 
সেদিন অর্থাৎ রঙ্গলালের সময়ে এটা ছিল প্রায় অবিশ্বান্ত । এমন দিনে তার 
স্বানাস্তরে গমনাগমন এবং বিভিন্নস্থানে শিক্ষালাভ, শিক্ষাদান, অন্যান্ত কর্মপরিচালনা 
খুব একট] সহজপাধ্য ব্যাপার ছিল না এবং তাকে এগুলি প্রায় একটা চ্যালেছের 
মত গ্রহণ করতে হয়েছিল । 

অনেকে বলেন রঙ্গলাল ছিলেন অস্থির মন্তিঞ্চ ; কোন একটা কাজে তিনি 
অধিকর্দিন মনসংযোগ করে থাকতে পারতেন না। ফলে একটা ছেড়ে একটা 
খরতেন। তবে সেই পাথে আমাদের একথাঁটা মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র 
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মানসিক অস্থিরতাই ভাঁকে বিভিন্রূপী কাঁজে যুক্ত থাকতে সাহাষ্য করেনি । 
র্গলাল্পের জীবনধারার সাথে সংশ্লিষ্ট নানা ঘটনাবলীর আন্ুপৃবিক বিশ্লেষণ করলে 
একথা ইত প্রীয়মান হবে ষে তিনি জীবনকে নানাভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। 
একজন স্বভাব কবির পক্ষে টাক্‌্শালের নিরলসকর্মী হিসেবে কর্মসম্পাদন অথব! 
চিকিৎসাশান্তরে ব্যুৎপত্তি লাভ ছুরহ কাজ। কেবল ব্যুৎপত্ভতি লাভই নয় তিনি এই 
চিকিংসাবিষ্ভার মাঁধামে বন্ছ অর্থ উপার্জনও করেছিলেন । কাঁজেই এইসব ভিন্নধর্মী 
কর্মগ্রহণকে কেবলমাত্র অস্থিরতা বা! চিত্ত বৈকল্য দোষে দুষ্ট করলে যথার্থ হবে বলে 
মনে হয় না । তার জীবনের ঘটন। প্রবাহের বিগ্লেষণ আরও নিবিড়ভাবে করলে দেখ! 
যাবে এক একটি ঘটন! রঙ্গলালের জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তা 
এত মর্মম্র্শ হয়ে উঠেছিল যে তার প্রতিবিধানে তিনি দুচিত্ত হয়ে উঠেছিলেন । 
সেদিনের ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে গ্রামজীবন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল - সোনার, 
বৃংল। শ্বশানে পরিণত হয়েছিল । চোখের সম্মুখে মানুষ মানুষকে ম্যালেরিয়ার বলি 
হতে দেখেছে | রজলাল সেই ম্যালেরিয়ার কবলে পড়েছিলেন। ম্যালেরিয়াই তাঁকে 
তার শিক্ষকতার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এই ম্যালেরিয়াই তাকে বন্ধ 
জায়গায় তাঁড়িকে নিয়ে বেড়িয়েছে। রঙ্গলান সেই বিভিষিকাময় ব্যাধির কবলগ্রন্ত 
হয়েছিলেন ঠিকই কিন্ত তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেননি । কিভাবে এই 
রোগ থেকে মান্থষ পরিত্রাণ পায় তার জন্য তিনি সদ সতর্ক হয়ে পড়েন। 
কালক্রমে তিনি বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের সান্নিধ্যে আসেন । আযালোপ্যাধি, 
হোমিওপাখি এবং কবিরাজী চিকিৎসার নান! পদ্ধতির আলোচনাই নয় এগুলির 
বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি উৎদাহিত হয়ে পড়েন। কালক্রমে এই সমস্ত 
বিদ্যা অতি ঘত্বুদহকারে গ্রহণ করে রঙ্গলাল একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক হিসেবে 
নিজেকে উপস্থাপন করলেন। দৈনন্দীন জীবনে তিনি এই চিকিৎপাবিষ্। প্রয়োগে 
বনমানুষের উপকার করেছিলেন। পরবর্তীকালে এটিই তাঁর একটি উপার্জনের 
পথ হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছিল । চিকিৎপাবিগ্ঠায় তার হুখ্যাতি সমগ্র অঞ্চনজুড়ে 
পরিব্যাপ্ত হয়েছিল । আঁপন উদ্ভোগে একটি বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করে 
যেভাবে তিনি বিশিষ্টত1 অর্জন করেছিলেন তাঁকে আর যাই-ই বলা যাক চিত্তে 
অস্থিরতারপী মানসিকতাকে একটি যুক্তি হিসেবে খাড়া কর] যায় না। জীবনের 
বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জেয়া্দ ঘোষথা করে সেগুলির সক্রিয় 
সম্ধানের জন্তে তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এর জন্য ছিল ত্র অসীম 
মনোবল এবং ভক্রাস্ত কর্ম ক্ষমতা । রঙ্গলালের জীবনে বীরভৃমের গৈরিক প্রকৃতি, 
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প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল। বারভূমের এঁতিহ্ময়ী পল্লীপ্রকৃতি তার মনে 
সাহিত্য সাধনার দীপ শিখাঁটিকে উত্তরোত্তর প্রোঙ্জল করে তুলেছিল । বাঁরভূমের 
জল, হাওয়া ও প্রাণের পরশ তাঁর কাব্যধারাকে সঞ্তীবিত করেছিল। দীড়কা ও 
লাঁঘোষ৷ গ্রাম এবং তাঁর পার্বতী অঞ্চলের মানুষদের সাথে রঙ্গলাল একাম্ম হয়ে 
গিয়েছিলেন । এই অঞ্চলে প্রবাহিত বীরভূমের রূপময়ী মম্ুরাক্ষী তাকে 
নানাভাবে উদ্ধৃদ্ধ করেছিল । বার ছৃকূল প্রাবিত মধুরাক্ষীর গৈরিক জলরাশি 
তশর মনে তুফান ছুটিয়েছিল। বীরভূমে রঙ্গলাল মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন । 
সন্্যাসীর গেরুয়৷ বেশে রঙ্গলাল বীরভূমে শাবিভূতি হয়েছিলেন এবং বীরভূমের 
গৈরিক প্রক্কাতি দেদিনের সন্যাসীকে অভিনন্দিত করেছিল । সন্ন্যাসী বীরভূমের 
প্রকৃতিকে ভালবাসলেন--ম্নান্ুষকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন এবং কালক্রমে 
সাধারণ মানুষের জীবন পরিগ্রহ করে তিনি সাধারণের জন্তেই জীবন উৎসর্গ 
করেছিলেন । এখানেই রঙ্গনালের জীবনের বৈশিষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। 


একথ1 অন্বীকার করার উপায় নেই যে বহুরূপী এবং নানা কর্মকাণ্ডে 
একান্তভাবে কিন্ত রঙ্গলালের শ্থৃতি বীরভূম তথা বাংলার জনমনে যথেষ্টকূপে 
জাগরক নয় । কালের প্রবাহে রঙ্গলালের কর্মবিচিত্রা এবং জনসাধারণের প্রতি 
তশর অগাধ ভালবাসার কথ! বিশ্বৃতির অন্তরালে তলিয়ে গেছে। কিন্তু তবুও 
তিনি নানাভাবে জাগ্রত আমাদের মনে--আমার্দের পাহিত্য-সংস্কৃতি গবেষণার 
দিগন্তে । সেখানে তিনি গ্রবতারার মত প্রোজ্জল-__আপন কর্মবিচিত্রার পপর] নিয়ে 
তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান । রঙ্গলাল বিচিত্ররূপী ছিলেন--একথ। 
প্রমাণিত হয় ত"'র বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে। তিনি বহুকাজ করেছেন এবং 
খুব স্বাভাবিকভাবেই নাঁন! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি তশর 
জীবন ও কর্মদিয়ে বোধকরি সেই বিখ্যাত ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটিকে খণ্ডন 
করেছেন । 7201 01811 05095 2100 10850910? 0016--একথ। তিনি 
সার্থকভাষে মিথ প্রমাণ করেছেন । রঙ্গলালের জীবন পর্যালোচনা করলে একথা 
সত্যিই প্রতীয়মান হয় যে তিনি সববিষয়ই কিছু ন| কিছু জানতেন। জীবনের 
প্রায় সকল পরিমণ্ডলেই তিনি পরিভ্রমণ করেছেন । কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠা, 
মননশীলতা এবং পাপ্তিত্যের মধ্যদিয়ে বিশ্বকোষ প্রবর্তন করে রঙ্গলাল প্রমাণ 
করলেন যে 78০1 0£ ৪11 [18065 হয়েও তিনি একটি বিশেষ ব্যাপারে 1095001. 
আজও যাঁর তুলনা মেল! ভার । 


বাংল! বিশ্বকোষ ও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
অর্ণব মজুমদার 


বিশ্বের বনধা বিভক্ত জ্ঞানভাগ্ডারকে সংক্ষিপ্রসারাকারে একটি বিশেষ উপযোগী 
শৈলীকে অবলম্বন করে একত্রিত গ্রস্থনার নাম জ্ঞানকোষ । এই জ্ঞানকোষ ও 
শব্দার্থবোধক অভিধানের সমাহারে পরবর্তীকালে বাংলায় যে “বিশ্ববিস্তা সংগ্রহ”. 
্রন্থাবলী রূপে প্রকাশিত হয়--প্রবর্তক রঙ্গলাব মুখোপাধ্যায় তার নাম দেন-_ 
বিশ্বকোষ? । 

এই ধরণের জ্ঞান পুস্তকের আদর্শ সম্পর্কে ফরাসী কোষ গ্রন্থের শ্বনামধন্ত সংকলক 
( আসাইক্লোপিদি । ১৭৫১--৭২) দিদ্রেশার উক্তি সর্বকালের জন্য প্রণিধান 
যোগ্য । তিনি বলেছেন,_-“বিশ্বজুড়ে যে জ্ঞান সমূহ বিক্ষিগুভাবে ছড়িম্মে রয়েছে 
তাঁকে সমান্ৃত এবং স্থুবিন্তস্ত ভাবে একত্রিত করা কোষ গ্রন্থের উদ্দেপ্ত । এ জ্ঞানের 
মর্মার্থ সমকালিক প্রজন্মের কাছে ব্যাখ্যা করা ও উত্তরহ্থরী বংশধরগণের হাতে 
তাকে পেশীছে দেওয়া কোষ গ্রন্থের লক্ষ্য । বিগত শতাব্দী জ্ঞানচর্যা যেন অনাগত 
কালের প্রয়োজনে লাগে । উত্তমপুকষ যেন আমাদের চেয়ে জ্ঞানী হয়ে আমাদের 
অপেক্ষা বেশী সৎ ও স্থুথী হতে পারে ।” 

কোষ গ্রন্থ প্রণয়নের শ্রেঠ কীতি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তব্রেলোক্য নাথ 
মুখোপাধ্যায়ের--তশারহি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলা বিশ্বকোষ রচনার 
পরিকল্পনা ও প্রবর্তন৷ করেন । 

স্বীকার ক্রতে দ্বিধা নাই যে ডগ্বরুচরিতের লেখক ত্রেলোক্য নাথের সঙ্গে 
বাংলার পাঠক সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও বিশ্বকোষের শর্টা রহগলাল 
মুখোপাধ্যারের ( ১৮৪৩-১৯০৯ ) সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ । 

এই বিশিষ্ট জ্ঞানযোগীর জন্ম হয় নৈহাটির সঙন্গিকট রাহুতা৷ নামক গ্রামে । 
কিন্ত কর্মন্ত্রে তিনি বসবাস করতেন বীরত্ব জেলার লাভপুরের কাছে লাঘোষা 
গ্রামে । তথস্থানে দাড়কা নামক গ্রামে প্রথমে শিক্ষকতা ও পরে ডাক্তারী পেশায় 
অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । 

১৮৮১/৮২ শ্রী (লাঘোষায় ) সহোদর ভাই ভ্রেলোক্যনাথের সঙ্গে যুক্তি 
করে স্থির করেন কলকাতায় একটি নিজন্ব ছাপাঁথান! প্রতিষ্ঠা করে ২২ ধণ্ডে 
“বিশ্বকোষ” নামক মহাগ্রন্থ প্রকাশ করবেন। 
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এজন্ত তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্খে করকাতায় বিশ্বকোষ নামক মুদ্রাযন্্র প্রতিষ্ঠা 
করে কাজ শুরু করে দ্বেন। পরে লোকসান হুলে প্রেসটিকে রাহুতা গ্রামে নিয়ে 
যান এবং ভ্রেলাক্য নাথের সহযোগিতায় ১৮৮৫ খ্রীঃ দেশবাসীকে উপহার দেন 
বিশ্বকোষের প্রথম খগ্ডটি। 

এ সংকলনটির ২৪ পৃষ্টাব্যাপী ভূমিকা! থেকে তাঁর উদ্দেশ ও পরিকল্পনার একটি 
স্পষ্ট রূপরেখা আমর! জানতে পারি । গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক বিষয় 
ভাবনার বিশাল সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ভিতিতে । আর দেই কারণেই সংকলনটি 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বাংলার সারত্বত সমাজে রীতিমত আলোড়ন তুলতে 
সক্ষম হয়েছিল। 

ব্রেলোকানাথ হঠাৎ বিলাত চলে যাওয়ার ফলে ২য় খণ্ডের ৮* পাত] ছাপার পর. 
বিশ্বকোষের কাজ বন্ধ হয়ে যায় । 

এতদিনের লালিত পরিকল্পনা এভাবে হঠাৎ কেন স্থগিত কর। হোল এ বিষয়ে 
সমকালিক পু"থি পত্র থেকে কিছু জান] যায় না। তবে সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে 
পর্যালোচনা করলে বোঝ! যায়_-ভাই ভ্রেলোক্যনাথের বিলাঁত যাবার জেদবই 
রঙ্গলালকে চরমতম দুঃখ ক্রোধ ও অভিমানের আঘাতে স্তব্ধ করে দিয়েছিল । তবে 
স্থখের বিষয় যে তার ইচ্ছ। অসফল হয়নি । কারণ যোগ্য লোক তার মহাভার 
সানন্দে নিজের কাধে তুলে নিয়েছিলেন কিছু দিনের মধ্যেই । এই সময় “শরেন্দু, 
মহাকোষ” নামে একটি বৃহদ্ভিধানের সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ নগেন্দ্র নাথ বন্থু 
অন্যতম লেখক হিসাবে যুক্ত ছিলেন । এই গ্রন্থটি বাংলার বুধ সমাজে জনপ্রিয়তা 
ন। পেলেও অভিজ্ঞতার উস থেকে প্রেরণাপ্রান্ত হয়ে পরবর্তা কালে “বিশ্বকোষের» 
সংকলক হিসাবে সার্থকনাম। হয়েছিলেন তিনি। নগেন্্র নাথ পূ পরিচিত 
ছিলেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ৷ তিনি নিঃস্বার্থ হয়ে, নিঃশর্ত ভাবে “বিশ্বকোষের” 
সমস্ত দায় দায়িত্বভার স'পে দিয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথের উপর । এ সম্পর্কে নগেন্দ্ 
নাথ লিখেছেন “১২৯৫ সালে ভগবানের দুজ্ঞেয় বিধানে আমারই উপর এই সংখ্য। 
প্রকাশের ভার পড়িল 

এই ভার বহুন করতে কুড়ি বছর ধরে কয়েক শত বিষয় বিশেষজ্ঞ লেখকের 
পরিমাণ সংহীত অর্থ সাহাষ্য পরিমান নিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করে রঙগলালের 
আরক্ধ কাঁজকে সমাপ্ত করেন নগেন্্রনাথ । প্রথম খগ্ডটি রাহ্তা৷ গ্রাম থেকে প্রকাশের 
পর বাকি একুশটি খণ্ড প্রকাশিত হয় কলকাতার অধুন! বিশ্বকোষ লেন স্থিত 
“বিশ্বকোষ প্রেস? থেকে। 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা ১৪৫ 


অঙ্গীকারবদ্ধ দায়িত্ব পালন করতে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ স্বদেশবাসীর 
হাতে তুলে দিতে ( উনবিংশ শতাবীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্ধীর প্রথম দশকে ) 
যে বিশাল কর্মযজ্জের অবতারণা করতে হয়েছিল তা? এক রীতিমত ইতিহাস । 
জনপ্রিয়তার কথা৷ বলতে গেলে, শুধুমা্জ একটি প্রসঙ্গের উল্লেখই যথেষ্ট ।-_ষে 
মহা সৌভাগ্য বিশ্বের আর কোন স্থানের ভাগ্যে ঘটেনি সেই মহা৷ গ্রন্থের 
কয়েকখণ্ড প্রকাশের স্বাদে কলকাতার এ রাস্তাটির নামকরণ হয় “বিশ্বকোষ 
লেন।” (তাছাড়া কয়েক বছরের মধ্যেই ১ম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। 
ফলে ২য় সংস্করণ ছাঁপতে আরম করেন নগেন্জ নাথ! কিন্ত ৪র্ঘ খণ্ড প্রকাশের 
সময় তার মৃত্যুতে মুদ্রণ কার্য বন্ধ হয়ে যায়। ) এইভাবে সার্থক হয় পথিক 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের “বিশ্বকোষ” রচনার পরিকল্পন! ।--যা বৈদফ্যের দিক 
থেকে-_-গবেষক ও ছাত্র এবং অন্ুসন্ধিংস্থ পাঠিক--সকলের কাছে বিশ্বজ্জানের এক 
প্রামানিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে আজো অগ্লান। 


১৩ 


মনীষী রঙ্গলাল-_কিছু স্মৃতি, কিছু শ্রুতি 
শৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় 


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিশ্বৃতপ্রায় এক ব্যক্তিত্ব । আজ তার সম্বন্ধে ভাবতে 
বসলে অনেক প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয় । বহক্ষেত্রেই জবাব মেলেন। _ ভবিষ্যৎ কি 
কি পারবে তার গবেষণায় এর উত্তর মেলাতে ? 

কলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরে এক গ্রামে জন্ম। প্রতিষ্টানগত শিক্ষার 
সুযোগ হয়নি । জীবনটাকে নানাভাবে উন্ট্পান্টে দেখেছেন _ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালিয়েছেন জীবনভোর | 

মেজোভাই টত্রলোক্যনাথের ছিতীয়বার কালাপানি পাড়ি দেওয়ার জন্তে বিরক্ত 
রঙলাল দেশত্যাগী হয়ে চলে গেছেন বীরভূমে ৷ সম্ভবতঃ সেটা ১৮৮৬-৮৭ সাল। 
বাকী জীবনটা সেখানেই কে::ছে। স্বভাবতহ মনে হয়ঃ তিনি ভীষণরকম 
গৌঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। কন্ক, প্রবততীকালে মরা এন ব্যবচ্ছেদ করেছেন _ 
ধর্ম তাঁকে গীড়া দেয়নি । মৃত্যুর পর তার ইচ্ছ! অনুযায়ী ভার মরদেহ সমাধিস্থ 
করা হয়েছে। তাঁর হিন্দুষানী তাহলে গেল কোথায়! এন মধ্যেই বীরভূমের 
জীবনে নিয়মিত তন্ত্রপাধন। করেছেন। অনেক গরমিল রয়েছে-_তাহলে সত্যি 
ব্যাপারটা কি ছিল? তিনি তার নিজন্ব জীবনদর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই কি 
দেশ-গীা! ছেড়ে, আত্মীয় ্বজন থেকে দূরে বীরভূমে চলে গেলেন? নাকি বারভূমে 
এপ তশর জীবনবেদের পরিবর্তন ঘটেছিল ? 

রঙ্গলাল সাহিত্যকর্মে যুগান্তরের পথিক্কত। বিশ্বকোষ বাংলাভাষায়--এ এক 
অসম্ভব কল্পনা, অন্তত সেই লময়ের নিরিখে । বাংলা ভাষায় কত রককের ধারা 
এসেছে আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামীন ভাষার এত বৈচিত্র যেখানে, 
বিশ্বকোঁষের প্রবর্তনার চিন্তাটাই অপশ্তব কথাঁটাকে অন্বীকার করার ক্ষমতা 
বোবায়। তশার কাব্য-প্রবন্ধ ছাঁড়াও চিকিৎসাবিগ্ভাতে ধ্্বস্তরী-কল্প ব্যুৎপত্তি 
এক বিশ্মকর প্রতিভার ছবি আমাদের সামনে এনে দেয় । 

এবারে একটু প্রাসঙ্গিক কথাগুলো পেরে সিই। রঙ্গলাল ছিলেন আমার 
ঠাকুর্দীর বড়দাদা ৷ নিঃসন্তান রঙ্গসালের অপত্যন্রেহলাভের সুযোগ হয়েছিল আমার 
পিতৃদেব স্ুশীলকুমারের । লাঘোধ। গ্রামে জেঠামশাইয়ের কাছেই তিনি থাকতেন 
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সপরিবারে । তার কাছেই ভাক্তারি শিক্ষার সুযোগ হয়েছিল আয়ার বাবার. । 
খব-ব্যবচ্ছেদ্দের সঙ্গীও থাকতেন তিনি। পরবর্তীকালে রঙ্গলালের মৃত্যুর পর 
ক্শীলকৃমার এখানেই ডাক্তারি করতেন এবং তশরও যথেষ্ট নামডাক হয়েছিল 
হয়েছিল ডাক্তার হিলেবে । তবে রঙ্গলালের মৃত্যুর সাতবছর পরে তিনি হঠাৎ 
সারা যান আর আমাদেরও বীরভূমের পাট চুকিয়ে চলে আসতে হয় রাহুতায় | 


রঙ্গলাল সম্বন্ধে আমার যা কিছু জানা আছে ত। সবই শ্রুতিনির্ভর । কারণ 
আমার জন্ম তার মৃত্যুর দু'বছর আগে। 

আমার ছোটবেলায় লাঘোষায় যেতে হলে সশইথিয়া অথবা আহ মদপুর 
স্টেশনে নামতে হ'ত। তারপর গরুর গাড়ীতে । পথধাট বিশেষ কিছু ছিলনা, 
অধিকাংশ রাস্তাটাই ছিল ধানক্ষেতের ওপর দ্দিয়ে। ছই দেওয়া গাড়ীতে পুক 
বিচুলির আস্তবণ থাকত । তা সত্বেও আল-গুলে। পার হবার সময় ঝাঁকুনিতে 
প্রাণ ওষ্ঠাগত হত । সে সময় চোর-ডাকাতের উপন্রব তালরকমই ছিল। তারপর 
এঁ অঞ্চলে পারম্পরিক রেষায়েঘি বা হিংসার ব্যাপারটা খুব প্রকট ছিল। এরকমও 
শোন! গেছে কারও ভালে! লাঙলের বলদকে মারবার জন্তে মুচিকে বিয়োগ কর! 
হয়েছে কিছু পয়স! দিয়ে । আর মুচি কলাপাঁতায় বিষ মাখিয়ে গরুকে খাইরে 
মেরে ফেলল সকলের অজান্তে । এছাড়া ঘরে আগুণ লাগানোর ঘটনাও মাঝে- 
যাঝে ঘটত । 


ব্ধায় বন্য! এক রকম ম্বাভাবিক ছিল। গ্রামের মানুষ চাষবান ছাড়াও 
জীবিকার জন্যে শশখের কাজ করত আর ঘরে ঘরে ছিল 'পলু” পোকার চাষ। 
মযূরাক্ষীর ধারে প্রচুর “ভুত, গাছ জন্মাত। তু'ত গাছের পাতা হচ্ছে “পলু' 
পোকাদের খাবার । পোকার গুটি থেকে রেশম তৈরী হ'ত। 

ধানে থাকাকালীন আমি পাঠশালায় ভি হয়েছিলাম আর আমার গৃহ- 
শিক্ষক ছিলেন শ্রীরঞ্ষন মুখোপাধ্যায় । 


আবার মহাপুরুষ রঙ্গনালের কথায় আসি। বীরভূমে পাকাপাকি ভাবে যাবার 
আগে তিনি নানা রকম কাজকর্থ করেছেন । ডাক্তারি শিখেছেন নানাজনের কাছে। 
চন্দননগরে এক ফরাসী ডাক্তারের কাছে শিক্ষানবিশী করার সময় একবার একজন 
রোগী আসেন 'উরস্তপ্ত চিকিৎমার জন্তে। রোগী যন্ত্রণায় ছটকট করছিল কিন্তু 
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ফরাসী ডাক্তার দেখেশুনে বললেন, এখনও পাকেনি স্থৃতরাং অপারেশন করা যাঁবে 
না। আপাতদৃষ্টিতে বোঝাও যাচ্ছিল না যে এঁ অংশটা! পেকে উঠেছে বা সেরকম 
নরমভাব ছিল না। কিন্তু রঙ্গনাল সাহেবভাক্তারকে জোর দিয়ে বললেন 
অপারেশন করতে কারণ ভেতরে পু'জ জমে আছে। ডাক্তার কাটলেন তার 
কথায় কিন্ত ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল। ম্বভাবতই ফরাসী ডাক্তার বিরক্ত 
এবং অসন্তষ্ট হয়ে রঙ্গনানকে দৃ'চারটে কটু কথ! শোনালেন । তখন রঙ্গনাল 
নিজেই ছুরি নিয়ে পাশের একট। জায়গা একটু চিরে দিতেই ছিটকে এন প্রচুর 
পু'জ রক্ত। ডাক্তার আর ছাত্র ছুজনেই এ দু্ন্ধ পু'জে মাধামাথি। কিন্ত 
রঙ্গনালের মুখে হাসি আর সাহেব তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন “সাবাশ' । এগন 
আমি আমার ঠাকুর্দা শ্টামলালবাবুর মুখে শুনেছি । 


বীরভৃূমের যে বাড়ীতে তিনি থাকতেন তার পাশেই আরও একটা বাঁড়ী ছিল, 
সেখানে তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন । সঙ্গে এক ডোষ আর অনেক সময় আমার 
বাবা। বলাবাহুল্য মর। তুলে আনতেন খুব গোপনে হয় মঘুরাক্ষী নদী থেকে 
অথবা সগ্য দেওয়। কোন কবর থেকে । তাঁর শোবার ঘরের ঠিক পাশেই একট' 
ছোট কুঠুরী ছিল। তার শুধু একটা ছোট দরজ। | ঘরটার মেঝেটা ছিল শোবার 
ঘরের মেঝে থেক দু-তিন হাতি নীচে । অর্থা খানিকটা মাটির নীচে ঘরটা? 
ছিল। মা'র মুখে শুনেছি এঁ ঘরে পঞ্চমুণ্ডির আপন ছিল। অন্য কারও ঢোকার 
হুকুম ছিল না সে থরে । মাঝে মাঝে তিনি এখনে সাধনায় বসতেন। খিয়ের 
প্রদীপ জলত আর আন্ুম্জিক উপচার নিয়ে উনি সাধনায় বলতেন। সেই সময় 
তিন-চারদিন উনি একনম বের হতেন না। বাড়ীর কাজের লোক মোক্ষদাদিদি 
দরজার বাইরে থেকে গাঁওয়। ঘি প্রদীপে ঢেলে দিতেন । তারপর একদিন দেখান 
থেকে বেরিয়ে তিনি উপবাস ভাওতেন | বাড়ীর লোকের ধারণা ছিল 'কোন কঠিন 
অন্থখের রোগীর নিরাময়ের জন্যে তিনি এরকম সাধনা করতেন। এ" ব্যাপারে 
তিনি কখনও কাউকে কিছু বলেননি । ঠাকুরমা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এ সন্বন্ধে। 
তার ছুই কম্পাউগ্ডারের নাম ছিল কালী পরামানিক আর বিপিন পরানানিক। 
ওখানে “মোক” নামে এক মহিলাকে তিনি খুব ভালো ধাত্রীবিগ্ভা শিখিয়েছিলেন । 
আমি যখন 'মোকদা” দিদিকে দেখি তখন তিনি বেশ বৃদ্ধ ! 

রঙগলালবাবু নিয়মিত শরীরচর্গী করতেন। সড়কি খেলাও তশার খুব প্রিয় 
ছিল। একবার মাঠপাড়ার ঠেতাল শেখ বলে একজনকে তিনি সড়কি খেলায় 
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জখম করেন। পরে অবশ্ত তিনিই হেতালকে সারিয়ে তোলেন। দশীসই 
চেহারার হেতালের সেই ক্ষতচিহ্টা! আমার বাবা আমাকে দেখিয়েছিলেন । 

ডাক্তারী জীবনে একটা অলৌকিক ঘটনার কথ। আমি বাবার মুখে 
শুনেছিলাম । হেতমপুরের আশপাশে কোনও জমিদারবাড়ীর ঘটনা । সেটাতে 
ভাক্তারির ব্যাপার বিশেষ ছিল ন] বলে সে প্রসঙ্গ এখন থ'ক। 

শেষ সাত বছর তিনি দুরারোগ্য বাতজ ব্যাধিতে ভোগেন । বিছান। থেকে 
মাথ! তুলতে পারতেন না । রোগীদের কষ্টের কথা শুনে কম্পাউগ্তারদের বা আমার 
বাবাকে নির্দেশ দিতেন ওষুধ দিতে । 


তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তর মৃত্যুর পর যেন দেহটিকে দাহ কর! না হয় 
এবং তশর শুখাগ্রি করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন । কিন্তু রঙ্গলালের মৃত্যুর 
পর প্রতিবেশির্দের পীড়াপিড়িতে শেষ পর্যস্ত আমার ঠাকুরম1 বাবাকে বলেন তার 
মুখাগ্জি করতে । বাবাকে তিনি পুত্রবৎ দেখতেন তাই বাবারই অধিকার ছিল 
শর মুখাগ্সি করার। মুখাগ্রি করা হলেও তর ইচ্ছা অস্থায়ী তার মরদেহ 
সমাধিস্থ কর] হয় বাঁড়ীর কাছেই । 

তিনি সাতবছর রোগভোগের পর মার। যান আর আমার বাবা তার মৃত্যুর 
ঠিক সাত বছর বাদে মাত্র আটত্রিএ বছর বয়সে, বিশাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও 
হঠাৎ পনের দিন অজ্ঞাত রোগভোগের পর মার! যাঁন। বাবার মৃত্যুর আগে 
একটা! ঘটনা ঘটেছিল । তিনি পাঁন্ধী চেপে রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন “ডিবুর' 
গ্রামের জমিদার বাড়ীতে | তখন গ্রীক্মকাল, ময়রাক্ষী নদীতে জল বেশী ছিল না 
পানী থেকে নেমে তিনি হেঁটে নদী পার হচ্ছিলেন | এঁ সময় এক শবদেহের পেটের 
ওপর পা! পড়ে যাঁয়। এর অবব্যহিত পরেই বাবা অন্ুস্থ হয়ে পড়েন। সারা 
গায়ে অসহা জাল! হতে থাকে আর চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। বাবার 
অকালমৃত্যুর জন্তে পরিবারের অনেকেরই ধারণ! হয়েছিল থে রঙ্গনালের নির্দেশ 
অমান্য করে তীর মুখাগি করার জন্তেই ওই রকম হয়েছিল । 

বাবার মৃত্যুতে ঠাকুরমা জ্ঞানদা দেবী খুবই শোকাচ্ছন এবং অনুস্থ হয়ে পড়েন। 
এরপর আমাদের পরিবায়, ঠাকুরমা এবং যোগ্ষদাদিদি সবাই রাহ্ুতায় চলে আসেন। 
ঠাকুরমা রাহৃভাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 


রঙ্গলাল বাবুর ব্যবহ্থত কিছু জিনিসপত্র আমার কাছে আছে। তার মধ্যে 
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থেকে তীর ব্যবস্থত থার্যোমিটার এবং একটি হাইড্রোমিটার আমি শ্রীযুক্ত সিরাজুল 
হক মহাশয়ের হাতে তুলে দিয়েছি, সংগ্রহশালায় রাখার জন্যে । 

পরিশেষে জানাই মহাপুরুষ রঙ্গলালের শ্বৃতিরক্ষার্থে তার উত্তর পুরুষ হিসেবে 
আমরা কিছুই করতে পারিনি । এ আমাদের ক্ষমাহীন অক্ষমতা এবং সীমাহীন 


সাধুবাদ জানাই তাদের ধারা তার জন্মস্থান থেকে অনেক দূরে রঙ্গলালের 


শ্বতিরক্ষার জন্তে উদ্যোগী হয়েছেন এবং অশেষ পরিশ্রমে তীর হারিয়ে যাওয়া 
সাহিত্যকীত্তির অনেকাংশের উদ্ধারে সচল হয়েছেন । 


রঙ্গনালের অশীতি পর বয়ন্থ ভ্রাতুন্পুপৌন্রের শ্থতিচারণ 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল 
( একটি বিশ্বতিপ্রায় প্রতিভ1 ) 
নিকুপ্রবিহারী ভৌমিক 


সাধারণ ভাঁবে উহা! সকলেরই জানা যে--স্বগর্য় নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় 
“বিশ্বকোষ” নামীয় মহাগ্রন্থ রচন। করে বলীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে এক দুর্লভ সম্মানের 
অধিকারী হয়ে আছেন। দেশবাসী তকে *্প্রাচ্যবিদ্ভা-মহার্ণব* উপাধিতে ভূষিত 
করে তার সেই বিল্ময়কর প্রতিভার যোগ্য শ্বীকৃতি দিয়েছে । কিন্ত আমাদের দেশের 
অনেকের নিকট-ই ইহা অজ্ঞাত যে, এই মহাগ্রন্থ রচনার পরিকল্পন। নগেন্জনাঁথ বন 
মহাশয়ের নিজস্ব নয় । তিনি পবিশ্বকোষ” রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পৃবে এই 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচনা ও প্রকাশন! সমাপ্ত হয়ে দ্বি তীয় খণ্ডের কাজও অনেকদূর 
অগ্রদর হয়ে গিয়েছিল 1 যিনি এই “বিশ্বকোষ” গ্রন্থের পরিকল্পনা ও তার বাঁনুব 
প্রবর্তন করেছিলেন তিনি হলেন নৈষ্ঠিক, শিক্ষাব্রতী, স্থুচিকিৎসক, হ্থপঞ্ডিত ও 
সাহিত্য-সাধক শ্ব্গীয় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় | ১২৫৭ বঙ্গাজের ২৪শে আবাঢ 
বাযরাকপুর মহকুমার অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকটবর্তী রাহুতা গ্রামে তিনি আবির্ভূত 
হয়েছিলেন । 

রঙ্গলাল যে “বিশ্বকোষ” প্রকশিনের প্রবর্তক সে তথ্যটি বিশেষ করে জানা যায় 
তাঁর সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে । গ্লোকটি হল-_ 

“দয়াসিন্ধু মহার্ষোগী বিশ্বকোষ প্রবর্তক । 
জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালে! হয়ে বিশ্ববাসিনাম্‌ ॥” 

জান যায় ১৩১৬ বঙ্গাব্ধের ১৭ই কাক রঙ্গলাল বীরভূম জেলার লাঘোষা 
গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব-মূহূর্তে তিনি তাঁর স্বরচিত দুইটি 
সংস্কৃত ক্লোকের অনুলিপি তথাকার প্রতিবেশ্পদের হস্তে অর্পণ করে অন্থরোধ--". 
_ করেছিলেন-মৃত্যুর পর তার নশ্বর দেহ অগ্নিতে ভ্মীভূত না করে লাঘোযার 
নির্জন স্থানে যেন সমাধি দেয়! হয় এবং সমাধির শ্থৃতি-ফলকে তার দেওয়া! ছুটি 
শ্লোক ধেন উৎকীর্ণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। উপরোক্ত শ্লোকটি দেই দুইটি 
শ্লোীকেরই একটি । বলা বানুন্য তার গুণমু্ধ লাঘোষার প্রতিবেশির! অত্যন্ত শ্রদ্ধার 
সঙ্গে রঙ্গসাল মুখোপাধ্যায়ের অন্তিম বাসন। বাস্তবায়িত করে তাঁর বিদেহী আত্মার 
প্রতি তীর্দের শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন । 
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মৃত্যুর পূর্বে সমাধি ফলকের বিষয়বস্ত রচন। করে যাওয়া নিতান্তই অভিনব-_- 
সচরাচর যা? দেখা যায় না। কোন কোন ম্মরণীয় ব্যক্তির শ্থৃতি ফলকে তার 
রচনাংশ কদাচিৎ উৎকীর্ণ দেখ! যায়__কিন্ক তা সমাধি ফলকে ব্যবহার কররি 
উদ্দেস্টে বিশেষ ভাবে রচিত নয় । প্রয়াত ব্যক্তির রচনাংশ তার শ্বশান-লিপির 
উদ্দেশ্তের অনুকূল বিবেচনাঁতেই প্রবর্তীরা তা” স্ব্তি-লিপির বিষয়-বন্ত হিসেবে 
ব্যবহার করছে । তাৰ প্রশ্ন জাগে__রঙ্গলাল নিজেই ভার সমাধি লিপি রচনা করে 
গেলেন কেন? এ প্রশ্নের আজ আর কেছ যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না । 
তবে এ কথ। অনুমান কর! হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, ত"রই প্রবর্তনায় যে মহৎ 
কাজের একদিন শুভ হুত্রপাত হয়েছিল--দেশবাসীকে সে সম্পর্কে সচেতন করার 
প্রয়োজনীয়তা তিনি হয়ত অনুভব করে থাকবেন, যেহেতু--নগেক্নাথের কর্মেষণার 
পশ্চাতে রঙ্গলালের সাধনা তখনই যেন অনেকট। অপন্থতপ্রায় হয়ে পড়েছিল । তার 
দুর্লভ প্রচেষ্টার এ পরিণত্তি জীবনসন্ধ্যায় তাকে হয়ত বেদনাতুর করে তুলেছিল 
এবং তারি পরিপ্রেক্ষিতে তিনিই তশর সমাধি-ফলকে “বিশ্বকোষ প্রবর্তক;* কথাটি 
যুক্ত করে এই মহাগ্রস্থের শুচনা-তথ্যটি দেশবাসীর উদ্দেস্তে লিপিবন্ধ করে গেছেন। 
বন্ততপক্ষে, রঙ্গলালের সমাধি-ফলক “বিবহঁকোষ” স্চনার প্রত অধিকারীকে সঠিক- 
চিহ্ছিত করার এক এঁতিহাসিক দলিল । 


0২ ॥ 


“বিশ্বকোষ প্রবর্তকঃ* রঙ্গলাল মুখোপাধায়ের জীবন কাহিনী নিতান্তই বিচিত্র । 
তার জীবন-ৃত্তান্তে্র একটা পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য রেখে গেছেন বীরভুম নিবাসী বাংলার 
অবিন্রণীয় গৌরব বৈষ্বাচার্য ডঃ হরেকুষ্চ মুখোপাধ্যায় । অনেকটা আকস্মিক- 
ভাবে তিনি রঙ্গলাল সম্পকাঁয় তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। বীরভূমস্থ 
হেতম্পুরের মহারাঁজকুমার মহিম নিরঞ্জন, আচার্য হরপ্রসাদ শাস্্ী, নগেন্ত্রনাথ বন্ধ 
প্রভৃতি ব্সাহিত্যের তৎকাসীন কয়েকজন পুরোধা ব্যক্তি বীরভূম জেলার একটি 
প্রামাণ্য ইতিহাস সঙ্কলন উদ্দেস্তে “বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি” গঠন করে 
প্রয়োজনীয় এতিহাপিক তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন । মহারাজ কুমারের 
আমন্ত্রণে হরেকুফণ মুখোপাধ্যায় এ সমিতির সহ-সম্পাদকের (সম্পাদক মহারাজ কুমার 
স্বয়ং ) দায়িত্ব গ্রহণ করে বীরভূমের বিভিন্ন স্থান থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
করেছিলেন । দখাড়কা বীরভূমের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম । সে গ্রামে উপস্থিত হয়ে 
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তিনি আনতে পারেন যে তথাকার ইংরাজী-বাংলা বিগ্ভালয়ে দীর্ঘকাল অবধি 
শিক্ষকতা করেছিলেন নুসাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় । তখন পর্যস্ত রঙ্গসাঁল 
তার কাজে কেবলমাত্র একজন সাহিত্যিক হিসেবেই পরিচিত । রঙ্গলাল দাড়কা 
বিগ্যালয়ে শিক্ষকত। করলেও বাঁস কয়তেন দ্ড়কার লাগোয়া গ্রাম লাঘোষায় । 
এ যাত্রায় তাই তিমি লাঘোষাতেও গমন করেন এবং সেখানকার রঙ্গনালে 
সমাধিতে স্থাপিত শ্বতি-ফলক পাঠ করে সর্বপ্রথম অবগত হন যে-_রঙ্গলালই 
“বিশ্বকোষ” গ্রন্থ রচনার প্রথম শৃত্রপাত করেছিলেন । এ সংবাদ পেয়ে হরেক 
মুখোপাধ্যায় রঙ্গলাল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ধ্ষয়ে কৌতৃহলী হয়ে পড়েন 
এবং বনু পরিশ্রম করে তিনি রঙ্গলাল ও তার পরিবার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
যথাসম্ভব সংগ্রহ করেন। রঙ্গনাল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ উদ্দেশ্রে হরেক 
মুখোপাধ্যায় পাতা গ্রামেও পদীর্পণ করেছিলেন । শুধু তাই নয়-_রঙ্গলাল সম্পর্কে 
যে সমস্ত লোক বিশেষ করে তর আত্মীয় জন কিছু না কিছু সংবাদ দিতে 
পারেন বলে মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন । আমার 
সৌভাগ্যক্রমে আমি ডঃ হরেরুঞ্ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত 
ছিলাম। একাধিকবার আমি তার বীরভূমের কুড়মিঠ৷ গ্রামের “সারদা! কুটির”-এ 
গিয়েছি । একধিন কথা প্রসঙ্গে আমি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের কথা তুলি এবং 
বলি যেরাহুতা গ্রামের নিকটেই আমার বসত বাটি। শুনে তিনি বললেন,_- 
“্ললাল ও 'ব্রেলোক্যনাঁথ দুই ভ্রাতা*% বাংলা সাহিত্যের হুই দিকপাল । তাদের 


* জ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রঙ্গলালের মধ্যম ভ্রাতা। চুচুড়া ও 
তেলিনীপাড়া স্কুলে লেখাপড়। শেষ করে আঘিক অনটনের কারণে কিছু কালের 
জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন । উড়িস্তায় কিছুকাল পুলিশ বিভাগে চাকুরী 
করেন। এই সময় তিনি উড়িয়া ভাষা সম্যকরূপে আয়ত্ব করেন। “উৎকল 
শুভকরী" নাঁষে উড়িয়া! ভাষায় একটি মাসিক পত্রিক' সম্পাদন৷ করে সুখ্যাতি 
অর্জন করেন। পুলিশের চাকুরী ত্যাগ করে দেশে ফিরেন এবং কিছুকাল শিক্ষকতা 
করেন। পরে উত্তর প্রদেশের কৃষিবিভাগের বিভিন্ন পদ্দে চাকুরী করে সর্বশেষ 
কলিকাতার যাছুধঘরে সহকারী কিউরেটার-এর পদ্দে বহাল হন। এই সময়ে 
১২৯৩ বঙ্গাঝে তৎকালীন ভারত সরকার তাকে বিলাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 
এক প্রদর্শনীতে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি 
ফরাসী ভাষাও সম্যকরপে আয়ত্ত করেছিলেন । 
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স্তিকাগার রাহুতা-_বঙ্গীয় সাহিত্যের তীর্থভূমি” ৷ বাঙ্গালী মাত্রই এই 
“তীর্ঘভূমির মর্যাদ। রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকা উচিত”_-এই ছুই অসাধারণ প্রতিভাধরের 
জন্ত গর্ব অন্থুভব করা৷ উচিত ।” দুর্ভাগ্য আমাদের, রাহুত1 গ্রামের এই দুইজন 
অপাঁধার৭ ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা যেন সম্পূর্ণ উ্দীসীন হয়ে আছি। প্রসঙ্গত 
রঙ্গলাল ও তার মধ্যম ভ্রাতা ভ্রেলোক্যনাথ সম্পর্কে অনেক কথ। শোনালেন । তাদের 
সম্পকীঁয় তথ্যার্দি ধা তিশি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং পত্র, পত্রিকা ও 
গ্রন্থাদিতে যা" প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু কিছু আমাকেও দ্রিলেন। তার 
প্রদত্ত সেই অমূল্য তথ্যা্দির ভিভিতেই বর্তমান প্রবন্ধেব অবতারণা । 


॥৩॥ 


তেজস্বীতার জন্য খ্যাত একটি প্রাচীন বংশে রঙ্গলালের জন্ম । তাদের বংশ 
পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ।-_“ইহারা খড়দহ মেলের 
কুলীন, কামদেব পণ্ডিতের* সন্তান ।” এইবংশ ত্রিকৃল থাক নামে পরিচিত | 


বাংল'-দাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি এক উজ্জল জ্যোতিফ। +“পংসদ বাঙ্গালী চরিত 
অভিধান" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বল! হয়েছে _“তিলি বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব 
উত্তট হাশ্তরসের প্রবর্তক 1” বঙ্গীয় ব্যঙ্গ-পাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও তিনি 
অপ্রতিদবন্দী ও অনতিক্রম্য । তিনি ইংরেজী ও বালা উভয় তাষায় শ্রস্থাদি 
রচন1 করেছিলেন । তাঁর রচন। ০0 11800900818 01 10019, কঙ্কাবতী, 
পাঁপের পরিণাম, ফোক্লা দিগন্বর, ডমরু-চরিত, ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা, মজার 
গল্প ইত]া্দি। সাম্প্রতিক কালের “ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী”-র সম্পার্দক শ্রীপ্রমথনাথ 
বিশী ত্বার সম্পর্কে বলেছেন,--«বাংলা সাহিত্যের একজন 19101 ব। মহৎ লেখকের 
এমন অবলুপ্তি যুগপৎ দুঃখ এ বিন্ময়ের হেতু 1৮ ৭৩ বৎসর বয়সে পুরীধামে তিনি, 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 
ক্কামদেব পণ্ডিত--তিনি ছিলেন রাটী শ্রেণীর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ _ খড়দহ মেলের 
শ্রেষ্ঠ কুলীন ও খড়দহুবাসী | কামদেবের স্ত্রী রাধারাণীর পিত: কমলাকর পিপ্‌লাই 
মাঁহেশে জগন্নাথ বিগ্রহের প্রতিষ্টাতা--মতান্তরে জগন্নাথ বিগ্রহের প্রথম 
পেবায়েত। ' কামদেব পণ্ডিতের চেষ্টাততেই গৌড়ীয় বৈশ্কব আন্দেলিনের মহানায়ক 
শ্ীমন্নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহে বাস করতে সম্মত হয়েছিলেন । - 
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রজলাভের বংশ ভ্রিকুল থাক নামে পরিচিত হবার কারণ সম্ভবত এই ষে-_ 
যোঁড়শ শতাবীয় প্রথমার্ধে যখন রা'জশতিপুষ্ট ইসল1ম ধর্মের প্রাবল্যে ভেদাভেদ 
জর্জয়িত এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজ নিতান্ুই বিপক্ট অথচ সমাজের নেতৃস্থানীয় 
্রার্থণেরা এই সর্বনাশা সমস্া সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন-_-ঠিক সেই সময়ে রাহুতার 
এই মুখোপাধ্যায় বংশের এক পৃরপুরুষ শ্রানন্দনন্দন মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের নীচ- 
কুলোপ্তবা এক ব্রঙ্ষণ কন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে সন্নিহিত ভ্টুপল্লী সহ দেশর 
প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ সমাজের বিচারে শ্রী। ০ন্দননদনের কুল কলঙ্কিত হয় এবং তিনি 
পতিত বলে ঘোষিত হন। হিন্দু সমাজের বৃহত্তর সমস্তার কথা চিন্তা করে 
্রীন্দনন্দন অন্তত ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সস্থীর্ণতার গণ চূর্ণ করে দেওয়ার উদ্দস্্ 
যে দুঃসাহসিক ক'জ সম্পাদন করলেন সযগ্র ব্রাস্থণ সমাজের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার 
মুখে তিনি তাঁর সেই কাঁজের যৌক্তিকতা অত্যন্ত দুঢ়তার সঙ্গে প্রতিষিত করলেন 
এবং বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে ব্রং সমগ্র ত্রাক্ষণ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করলেন । তার এই দুঃসাহসিক কাঁজে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তার ছুই 
অকৃত্রিম বন্ধু মথুরানথ চট্টোপাধ্যায় এবং বিশ্বেশ্বর বন্দে]!পাধ্যায় । মুখোপাধ্যায়, 
চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপ'ধ্যার--তিন কুল্রে এই তিন বন্ধু ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাজল 
স্পর্শ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোঁধণা করলেন যে তাদের এই মিলন একট] পৃথক 
সমাজ বলে গণ্য হবে এবং ভবিস্ততে এই তিন বংশের মিলিত তরিকুল থাকের 
মধ্যেই তাদের পুত্র-কন্যণদের ধিবাহ কার্ধ সম্পন্ন হবে। তাদের এই নৃতন সমাজে 
বহুবিবাহ প্রথ। সম্পূর্নবূপে রহিত হল এব* পুর কন্তার্দের বিবাহে অর্থের আদান- 
প্রদান করা কোন ক্রমেই চলবে না । প্রায় সাড়ে তিনশত বংসর *পু্ব রাহ্থুতার 
যে মুখোপাধ্যায় বংশের শ্রীনন্দনন্দন স্মাজের বৃহত্তর মঙ্গল কমনাঁয় বৈবাহিক 
সম্থন্ধের মাধ্যমে অকারণ ভেদাভেদ তিরোহিত করতে গঙ্গাবারিষ্পর্শে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়েছিলেন রঙ্গলল সেই তেজদ্বী ব্যক্তিরহ অধংস্তন পুরুষ | 


রঙ্গলালের পি! বিশ্বগুর মুখোপাধ্যায় এবং মাত? ভবস্থন্দরী দেবী । ৩ৎকালীন 
প্রথান্থসারে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে শিশু রঙ্গলালের বিদ্যারস্ত হয়, পরে স্থানীয় 
বিদ্যালয়ে সামান্যি ইংরেজী বাংল! শিক্ষ; করে তিনি পুকুলিয়৷ চলে যান। সেখানে 
কর্মোপলক্ষে বাস করতেন খুল্লপতাতি শশীন্খের বন্দোপাধ্যায় । তারি ছত্বাবধানে 
রঙলাল ভাল করে ইংরেজী শিক্ষা করেন। এই সময়ে রঙ্গলালের পারিবারিক 
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বিপর্যয় দেখ! দেয় তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ই পরলোক গমন করেন । রঙ্গ নালরা 
ছিলেন পাঁচ ভ্রাতা--তিনিন সর্জ্যেঠ । তাই সংস'র পরিচালনার দ্বায়িত্ব বহন 
করার উদ্দেন্টে রঙ্গনানকেই এগিয়ে আগতে হল। ফলে পুক্তলিয়ার বিষ্ভাধাযয়ণ 
ত্যাগ করে তাকে বালুটি গ্রামের (বাণির পশ্চিম দিকের এক গ্রাম ) ইংরেজী-বাংল। 
বি্যালয়ে সামান্য বেতনে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করতে হয়। ইহার কিছুদিন 
পর শিক্ষকতার কাজ নিয়েই তিনি চলে আসেন চন্দনন্গরে--এধানে তিনি গণিত 
ও সাহিত্য পড়াতেন । এ সময়ে বৈছাবাটি নিবাদী লক্্মীনারায়ণ পণ্ডিতর কন্তা 
জ্ঞানদ। দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় | 

নিবাহের পর রঙ্গলাল ম্যালেরিয়! জরে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘকাল অবধি কষ্ট 
ভোগ করেন। রোগে ভূগে চিকিৎসা বিছ্ধ সম্পকে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন 
এবং ভার চিকিৎদক ভাঁঃ রামচন্দ্র সাধু ও তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ 
রামচন্দ্র সাধু ও তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক ভাঃ হান্গার্ডের নিকট এলোপ্যাথি 
চিকিৎস! সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। শুধুমাত্র এলোপ্যাথথ নিয়েই তিনি সন্ত 
রইলেন না। তৎকালীন বিখ্যাত হেমিওপ্যাদ চিকিৎসক ডাঃ রাজেন্্রলাল দত 
৪ ডাঃ বেরিণী সাহেবের তত্বাবধানে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতেও 
সবিশেষ পারদ হয়ে উঠেন । আমাদের দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ 
সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের অবধি ছিল নী। "তৎকালীন সবজন পরিচিত 
নুবিখ্যাত কবিরাজ লোকনাথ কবিরগ্চনের নিকট তিনি আঘুব্দে শান্ত সম্পর্কে 
পাঠ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে আযুবেদ চিকিৎপাতেও দক্ষতা অর্জন করেন। 
গভাবে রঙ্গলাল ছিলেন নৈঠিক সাধক-- বিশেষ করে বিষ্যার্জন ও সাহিত্য চর্গয়। 
একবার কোন বিষয়ের প্রতি তীর দি অকৃষ্ট হলে সে বিষয়ের কুল-ফিনারা ন| 
করে তিনি তা পরিত্যাগ করতেন না । চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে তার আগ্রহ শি 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ পরিশ্রম ও অপ্রতিরোধা উদ্ভযসহকারে তিনি 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ৪ আয়ুবেদ 
পদ্ধতির চিকিংসায় সেকালের স্থপ্রত্িষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল জ্ঞান আয়ত্ব করেন। পরবর্তী জীবনে 
এই চিকিৎ্পা ব্যবসায়ের মাধ্যমেই তাদের বশান্থক্রমিক আধিক সঙ্কটের সমাধান 
“করে অতুল এশবর্ষের অধিকারী হয়েছিলেন । 

বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠার পর রঙ্গনাল চলে আসেন 
ইছাপুরে একটি বিষ্ঠালয়ে, এখানে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত । শিক্ষক হিলাবেও তিনি 
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বিভিন্ন বিষয়ে পারদশী ছিলেন। যখন যে বিষয়ে ডাক পড়েছে সে বিষয়ের 
দ্বায়িত্ব নিয়েই তিনি অক্লেশে শিক্ষকতা কগ্নেছেন। 

অনেক আশা করে তিনি বাড়ীর কাছে ইছাপুরের বিদ্যালরে চাকুরি নিয়ে 
এসেছিলেন কিন্ধ এখানে তাঁর শরীর মোঁটেই ভাল যাচ্ছিল না। দীর্ঘদিনের 
ম্যালেরিয়া! যেন নৃত্তন করে বল পেল-দ্রত গতিতে শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাঁগল। 
হিতৈষির! পরামর্শ দিলেন--মফংম্বলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। কলিকাতা 
অধিকতর নিরাপদ স্থান। তাই ম্যালেরিয়া হতে মুক্তি পেতে হলে তাকে 
বাসস্থান পরিবর্তন করে কলিকাতায় যাওয়া উচিত । বন্ধুজনের পরামর্শে তিনি 
ইছাপুর স্কুলের খিক্ষকতায় ইস্তাফ। দিয়ে কলিকাতায় উঠে গেলেন । সেখানে 
কাজ নিলেন টাকখালে । কিন্ত কলিকাতায় যেয়েও তিনি রোগ থেকে যুক্তি 
পেলেন না। অবশেষে রোগ মুক্তির আশায় তিনি দেশত্যাগী হলেন। চলে 
গেলেন উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে জ্যাঠামশায়ের আশ্রয়ে ৷ গাজীপুরের আবহাওয়ায় 
রধলাল কিছুর্দিনের মধ্যেই দূরারোগ্য ম্যালেরিয়: হতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়ে পূর্ব 
স্বান্্য ফিরে পান। মনে ভাবলেন গাজীপুরেই স্থায়ীভাবে বাস করবেন। তাই 
সেখানে চেষ্ট! করে পুলিশ বিভাগে একট। চাকুরী 'জাগাঁড় করে নিলেন । কিন্তু 
পুলিশের কাজ তার ভাল লাগল না। কিছুদিন পর পুলিশের চাকুষী ছেড়ে দিয়ে 
বীরভূম জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর তার আত্মীয় হরকালী মুখোপা- 
ধ্যায়ের সহায়তায় সে জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম দাড়কার ইংরেজী বাংল] বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতার কাঁজে “যাগ দ্িলেন। এই দীাড়কা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার 
পময় তিনি পার্থবর্তী লাঘোষা গ্রামে স্বায়ীভাবে নিজের বাসস্থান গড়েছিলেন 
এবং শেষ পর্যস্ত এই লাযোধাতেই দেহরক্ষা করেছিলেন। 

গাজীপুরে থাকাকালান সময়ে রঙ্গলাল বহু পণ্ডিত ব্যক্তির নান্িধ লাভে 
ধন্য হয়েছিলেন । তদের সহায়তায় তিনি সেখানে সংস্কৃত চায় গভীর ভাবে 
মনোনিরেশ করার স্থষোগ পান 1 আশ্র্য প্রতিভা এই রঙ্গলাল। যখন যে বিষয় 
আয়ত্ব করার তিনি সংকল্প করেছেনঃ ত' সম্পূণ আয়তন! হওয়া পর্যস্ত কখনো 
ক্ষান্ত হননি । জ্ঞানার্জনের স্পৃহা তশর এতই প্রবল ছিল যে কোন প্রতিকূল 
অবস্থা-ই তশর সে পবিভ্রসঙ্বল্পকে ব্যাহত করতে পারত না । রোগজীর্শ দেহ, 
মাতাপিতার মৃত্যু জনিত শোক বা পারিবারিক শোচনীয় আধিক সঙ্কট কোন 
কিছুই বিদ্যার্জন ক্ষেত্রে তর বাধা হয়ে উঠতে পারেশি। গাজীপুরে তশর 
জ্ঞানার্জন প্রচেষ্টার বিবরণ দিতে যেয়ে ডঃ হয়েকষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন,_- 


.১%৮ বিশ্বকোষ প্রব ঠক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা 


“গাজীপুরে এবস্থিতি কালে তিনি (রঙ্গ নাল ) সেখানকার জমিদার ও পণ্ডিত ঠাঁকুর 
'দ্রাস দত্তের নিকট পঞ্চতন্ব হিতোপদেশ, শ্রিমন্তাগবত এবং পানিনির অষ্টাধ্যায়ীর 
কিছু কিছু অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । রশলাল ঠাঁকুর দত্তের নিকট শ্রীমন্তভাগবতের 
মল্লীবাথকুত টাকা দেখিয়াছিলেন। কানপুরের বৃদ্ধ মন্নলাল শান্ত্রীর নিকট সংস্কত 
অধ্যয়ন কালে তিনি শ্রীমন্ভীগবত গীতার জ্ঞানেশ্বরী টিকার সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
কানপুরের নিকটবতী ব্রন্ধাবর্তের পণ্ডিত গিরিজ! ' দত্ত শাস্থী, নয়াগীয়ের বুদ্ধ 
মন্লূলাল ও যুবক মন্নূলাল তাহাকে সিদ্ধান্ত কৌমুদী, বামন জয়াদত্ের কাগ্রিকা, 
কাত্যায়ন বররুণ্ঠঈ -কুত বাতিক, পতঞ্জলির মহাভীষ্য এবং বিবিধ পুরাঁণ ও কাব্য 
নাটকাদি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন |” 

রঙ্গলালের এট বিছ্যান্থরাগই সাহিত্য ক্ষেত্রেও তণকে স্বপ্রতিষ্টিত করে। 
সাহিত্য ক্ষেত্রে তার দান হিসেবে -“বৈরাগ্য বিপিন বিহার”, “শরৎশশী”, 
4বিজ্ঞনি দর্শক”, “হরিদাস সাধু” (এগ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ রাহিতা গ্রাম হতে 
প্রকাশিত হয়েছিল ), “চিত্ত চৈতন্যোদয়” প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে । গার 
রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিদ্বৎ সমাজে সবিশেষ আনৃত হয়েছিল । বর্ধধানের 
মহারাজাধিরাজ মহাতাপচান্দ রঙ্গলালের কাব্যহ্ষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে তাকে 
“কাব্যরত্বীকর” উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন । 


॥ € ॥ 

রঙ্গলালের একটা অপাধারণ গুণ ছিল-তিনি উপস্থিত ক্ষেজ্ে মুখে মুখে 
কবিতা রচনা করতে পারতেন । সেকালে কবিতা পরিবেশনের একট৷ বীতি-ই 
ছিল _স্ধীজনের সমাবেশে প্রশ্নোত্ররছলে মুখে মুখে কবিতা বা গান রচনা করে 
দ্নেওয়া। রঙ্গর'ল যখন ছন্দননগরের খিক্ষক তখন তিনি যুবক । তার বিগ্যাবস্তার 
ধ্য“তি লীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ । নেই সময়ে ভূ-কৈলাণের রাজা সত্যশরণ 
ঘোষাল মানে মাঝে তাঁদের চন্দননগরের বাড়ীতে এসে সাময়িকভাবে বাস 
করতেন। তিনি ছিলেন পাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগী । চন্দননগরে এলেই তার 
বাঁড়ীতে সাহিত্য ও সঙ্গীত'নুরাগীদের বৈঠক বসত | একদিন ঘোষাল মহাশয়ের 
বাড়ীতে যথারীতি সঙ্গীভ ও সা'হিচতার আপর বসেছে । পেদিনের বিশেষ 
আকর্ষণ হল --কলিকাঁত। হতে এসেছেন প্রদিন্ধ কবি গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 
রঙ্গন'লও সেই সভায় উপস্থিত হসেন। ইতিপূর্বেই তিনি ঘোষাল মহাশয়ের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন । সভায়, তকে দেখা মীন্ই ঘোষাল মহাশয় পরম 
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আগ্রহে রঙ্গলালকে একজন “ম্ুকবি* বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে কবি গোপাল চন্দ্র মুখে রি গান রচনা করে সভাস্থ গায়ককে গাইতে 
দিলেন। গানটির পদ-_- 

“রাইলে। তোমার কালে! কিসে ভাল লাগে। 

কালে বরণ বাঁকা গড়ন 

কুল মজালি তার পোহাগে ॥ 

চম্পক জিনি তোমার বর্ণ 

তুলনা যার হয়ন। বর্ণ 

খুজে দেখ তন্ন তন্ন কার লাবণ্য তোমার আগে ॥ 

শ্তাম কি সখি তোমার তুল্য 

কোন গুনে তাঁর এত মূল্য 

কি দেখে তোর নয়ন ভূলল 

মরলি কালের অনুরাগে ॥” 

গান সমাপ্ত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে রঙগলাল দাড়িয়ে গেলেন গোপাল চন্দ্রের প্রশ্নের 
উত্তরে রঙ্গলাল রচন1 করে যেতে লাগলেন, 

“কালোর রূপে জগঙ্খ আলো । 

আমার শ্টামের রূপে জগৎ আলে ॥ 

সে হয় কুতৎপিত কিসে মনে যারে লাগে ভালে* ॥ 

ভালবাসার অন্করাগে, 

ভাঁলবাপায় ভাল সবই-_ 

কালোরে না লাগে কালো ॥ 

নিয়ে আমার যুগল আখি 

শ্টামের পানে চাহ দেখি,- 

ভাল লাগে কি কালো লাগে 

আমার চোখে দেখে বলো ॥ 

( লাঘোশ। নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্বের নিকট হতে গান দুটি ডঃ হরেকৃষ্জ 
মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ করেছিলেন ) 

গান রচনায় রঙ্গলালের অপাধারণ ক্ষমত1] ছিল। তিনি অসংখ্য গান রচন। 
করেছিলেন সেকালে গানের মজলিসে রঙ্গলাল রচিত গান পরম সমা্দরে গীত 
হত। দেশময় ভিক্ষুক, বাঁজিকর প্রভৃতিরা রঙ্গলাল রচিত গান গেয়ে ভিক্ষা 
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করত। সে সমস্ত গানের বেশীর ভাগই আজ হয়ত আর উদ্ধার কর] যাবে না। 
জান! যায় রঙ্গলালের কবিতা পূরণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তদানিন্তন গুল 
পরিদর্শক হবনামধন্য ছূদেব মুখোপাধ্যায় তর ভূয়মী প্রশংস। করেছিলেন। 
হান্তোদ্দধীপক গান রচনাতেও তিনি অভ্যস্থ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগর: কর্তৃক 
বিধবাবিবাহ প্রপঙ্গে রঙ্গনাল লিখেছিলেন--, 

প্বেঁচে গেলুম অ'লো দিদি একাদশীর দায়ে । 

বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে ॥% 

( সংসদ বাঙালী চরিত অভিধান ) 

রঙ্গলালের সাহিত্য কীতি নিঃসন্দেহে বাংল! সাহিত্যের অযূল্য সম্পদ । কিন্ত 
«“বিশ্বকোষ” রচনার পরিকল্পনা ও তার বাস্তব হুচনাই সম্ভবত রঙ্গলালের সাহিত্য 
ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তি । নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই ষে--সেই মহান 
কীতির অষ্টাকে আজ দেশবাসীর কাছে নৃতন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন 


অনুভূত হচ্ছে। 


॥ শ ॥ 


১২৭৮ হতে ১২৯০ বঙ্গাব্। পর্যন্ত রঙ্গলাল দাঁড়ক! এবং তাঁর পার্শবতা বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে শিক্ষকতার সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবলাও করেছেন। সেই সময়ে বীরভূম 
জেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে । ইতিপূর্বে 
রঙ্গলাল নিজেও এ রোগে মারাত্মক ভাবে ভূগেছেন-বল। চলে যমের দুয়ার হতে 
ফিরেছেন। তাই এই রোগ সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞত1 যেমন প্রচুর তেমনি এ 
রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার কৌশলও তিনি আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন কালীন 
ন্ুবিখ্যাত চিকিৎদকর্দের নিকট হতে। ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা তখন 
সত্যিই এক কঠিন ব্যাপার ছিল। ম্যালেরিয়া দমনের কার্ধ্যকর কোন ওষধ 
মান্থষের হাতে ছিল না--এ ব্যাপারে মানুষ অনেকটা অসহায় ছিল। মহামারী 
আকারে এ রোগ দেখা দিলে মানুষ তখন স্থানাপগ্তরে যেয়ে আত্মরক্ষা করত--লমৃদ্ধ 
জনপদও জনশৃন্ত হয়ে পড় হ। 

রঙ্গনাল পাঁল.কী করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে রোগী দেখে বেড়াতেন। তিনি 
ম্যালেরিয়া! চিকিৎসায় যখন সর্বাধিক ব্যন্ত তখন এ রোগের চিকিৎস। ক্ষেত্রে 
যুগান্তকারী উধধ “কুইনাইন, আবিষ্কৃত হয়। ওধধটি জনসাধারণের কাঁছে 
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অপরিচিত | কিন্ত বু টাকার বিনিময়ে রঙ্গনাল তাঁর অঞ্চলে কুইনাইন- আখদানী 
করে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় অভ্ভূতপূর্ব খ্যাতি অর্জন করেন। দেশের 
সাধারণ মান্থষের ধারণা হয়েছিল-_রঙ্গলাল সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী--ছিনি ঘমের হাত 
থেকেও মাচ্ছঘকে কেড়ে নিয়ে আদতে পারেন । চিকিৎসা ব্যাপারে রঙ্গলান 
এতই ব্যন্ত হয়ে পড়েন যে-_শেষ পর্যন্ত তাঁকে শিক্ষকতার কাজও ছেড়ে দিতে 
হয়েছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে টিকিৎস! ব্যবসায়ে রঙ্গলাল প্রভূত অর্থ সংগ্রহ 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

অর্থ তার প্রয়োজন ছিল--তা? তিনি অকষ্পিত পরিমানে সংগ্রহ করলেন কিন্ত 
তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না । স্বভাবে তিনি বিছ্যান্ুরাগী- কেবলমাত্র 
অর্থের মালিক হয়ে তিনি তুষ্ট খাঁকবেন কি করে বরং অঞ্জিত অর্থের বিনিময়ে 
জ্ঞানের প্রসার প্রচে্টাই হবে তার লক্ষ্য । তাই তিনি এবার “বিশ্বকোষ” নামীয় 
এক বিপুলকায় অভিধান গ্রস্থরচন! ও প্রকাশনের এক দুঃসাহসিক কাজে মনোনিবেশ 
করলেন । এ কাজের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ও পাণ্ডিত্য উভয়ই তীর রয়েছে । 
সাহিত্য কীত্ি-ষ্টি ক'র তিনি তার পাণ্ডিত্য ও অর্থের সদ্ব্যবহার করতে চান_- 
দেশের এক বিরাট প্রয়োজন মিটাতে চান । তাই বীরভূম থেকে ছুটে এলেন 
কলিকাতায়--ম্বাপন করলেন সর্পাঙ্গ-নুন্দর ছাপাখানা । প্রকাশিত হতে লাগল 
বঙ্গলাহিত্যের বিন্ময় “বিশ্বকোষ । অর্দম্য উত্পাহ ও অমানুষী পরিশ্রম করে 
চলেছেন রঙ্গলাল- সহায়তা করছেন সহোদর ভ্রাতা স্থ্সাহিত্যিক ভ্রেলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় । বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড ২২ অধ্যায়ে নথচারুকপে সমাপ্ত হল। এই 
সময়ে রঙ্গলাঁল দেখলেন ধে--কলিকাতায় ছাপাখানা চালান অসভব--অজন্র 
লোকসান হচ্ছে । এ ভা:ব বেশীদিন চললে বিশ্বকোষ" সম্পূর্ণ ত হবেই না তিনিও 
সর্বসান্ছ হয়ে পড়বেন । কিন্কু সমশ্ঠার সম্মুখে ছুয়ে পড়ার লোক নন রঙ্গলাল। 
তিনি ছাপাখানা তুলে নিয়ে এলেন শ্বগ্রা্ণ রহিতায়। কাজ আবার চালু হল। 
এখানে এসেও আর এক সমণগা দেখা দিন। ১২৯৩ খ্রীষ্টাবঝে হৈলোক্যনাথ চলে 
গেলেন বিলাতে । প্রধান সহযোগীর অভাঁবে আবার “বিশ্বকোষ” প্রকাশন বন্ধ 
হয়ে গেল। তখন নিকপায় হয়ে মনের হঃখে রঙ্গলাল ফিরে গেলেন লাঘোষায় _- 
আবার শুরু করলেন চিকিৎপা ব্যবসা । কিছুকাল পরে ত্রৈলোক্যনাথ বিলাত 
থেকে ফিরে এলে রঙ্গলাল রাহুতায় এসে তার সঙ্গে দেখা করলেন । উততয় ত্রাত। 
গভীরভাবে পরামর্শ করে দেখলেন যে কেবলমাত্র তাঁদের চেষ্টায় “বিশ্বকোষ' সঙ্কলন 
ও প্রকাঁশনের মত বৃহৎ কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এই সময়তে নগেন্্রনাথ 

৯১ 


১৬২ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ল্মরণিক। 


বনু, মান্ধ ১৯ বৎসরের এক বিপুল সম্ভাবন! পূর্ণ যুবক রাহুতা৷ এসে মুখোপাধ্যায় 
ভ্রাতৃহয়ের সঙ্গে দেখা! করে “বিশ্বকোষ প্রকাঁশনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব 
দিলেন । রঙ্গলাল নখেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে আশাম্বিত হলেন। ষে 
তাবেই হোক--গার আরদ্ধ কাজ ন্ুসম্পন্ন হোক একমাত্র এই আশায় রঙগনাল 
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে “বিশ্বকোষ' গ্রন্থের হ্বত্বও ছাপাখানা নগেন্দ্রনাথের হাতে তুলে 
দিলেন । বলাবাহুল্য নগেন্দ্রনাথ নুদীর্ঘ ২৪ বখ্দর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ২২ খগ্ডে 
সাতাশ হাজার পৃষ্ঠায় “বিশ্বকোব' প্রকাশন সম্পন্ন করেন। রঙ্গনালের হস্তে যে 
মহান কীতির স্থচন! তাহাই নগেন্জ্রনাথের হস্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হল। বিশ্বকোষের 
মাধ্যমে যে এরশ্ব্য ও খ্যাতি রঙ্গলালের প্রাপ্য ছিল অবস্থা বিপর্যয়ে তাহাই 
নগেন্জনাথ বনগুর অতুল সৌভাগ্যের কারণ হল । 


৭0 


রঙ্গলাল মৃখ্যত আথিক অনচ্ছলতার কারণেই জীবনের বেশীর ভাগ সময় 
দেশের বিভিন্ন স্থানে কটাতে বাধ্য হয়েছিলেন ।তহ্ুপরি তর পুন্রাদিও ছিল না । 
ফলে রাহুতা তথ শ্তামনগর অঞ্চলের জনসাধারণ রঙ্গনালের সঙ্গে নৈকট্য 
অনুভব করার বা তার অপামান্ত প্রতিভার সম্যক পরিচয় লাতের নযোগ থেকে 
বঞ্চিত ছিলেন । আর সে কারণেই হয়ত ডঃ হরেকষ্ণ মুখোপাঁধ্যার় আজ থেকে 
প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে যখন রঙ্গনাল সম্পকাঁয় তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেস্তে রাহুতা 
গ্রামে আসেন তখন অনেকট। বিফন মনোরথ হয়েহ তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল 
_-বুঙ্গলালের জন্সস্থানে এসে তশর সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে 
পারেননি । রঙ্গলাল সম্পর্কে তশর গ্রামবাপী তথ! দেশবাপীর সে উদাসীনতা 
কালের ব্যবধানে আরো! বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হয়েছে । রঙ্গলাল "ও ভ্রেলোক্যনাথের প্রতিভা 
বিশ্বাতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছে । 

বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রের তিন সাধক--““অন্নদ1 মঙ্গলের ভারতচন্জ্র রায় গুণাকর, 
“বিশ্বকোষ প্রবর্তৃকঃ” রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও বঙগ-দাঁহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব উদ্ভটরসের 
রষ্ট! রঙ্গলালের সহোদর ভ্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় । রঙ্গনাল ও অ্েলোক্যনাথ 
জন্সন্থজে রাহুতার সঙ্গে সম্পকিত। ভারতচন্দ্র জীবন পায়াঞ্ছে দীর্ঘকাল গঙ্গা- 
তীরবতী রাহুতার সঙ্লিহিত মুলাজোড়ে বান করেছিলেন । এই তিন সাহিত্য 
"সাধকের অমূল্য সম্পদে বঙ্গ-সাহিত্য সমৃদ্ধ । 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুঝোপাধ্যায় স্মরণিকা ১৬৩ 


যাদের দানে ও সাধনায় দেশ ধন্ত হয়--জাতি সমৃদ্ধ হয় তাদের স্মৃতি বিজড়িত 
স্বান সমুহ তীর্থ-মর্ষাদার অধিকারী । জাতীয় স্থার্থে সে সমস্ত পুণ্যস্থানের মর্যাদা 
রক্ষা করা প্রয়োজন-__-যাতে অনাগত দিনের সন্তানেরা তাদের সক্ষম পূর্বপুরুষদের 
"মরণ করার স্থযোগ পায়--তাদ্দের অতন্দ্র-সাধনার জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন 
গঠনের আদশ খুঁজে পায়। বর্তমান যুগে ন্মরণ্য-ব্যন্তিদের পুণ্যম্বতি বিজড়িত 
স্থান সমূহ উপযুক্ত মর্যাদায় সংরক্ষণের রীতি আছে-বধ্পরাস্তে সে সমস্ত 
স্থানে প্রয়াত সাধকের প্রতি শ্রদ্ধার নিবেদিত হয়। কিন্তু এই তিনসাহিত্য 
সাধকের ক্ষেন্ত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায় । শ্টামনগরে ভারতচন্দ্রের নামে একটি 
পাঠাগার আছে। রঙ্গলাল ও ভ্রেলোক্যনাথের জন্মভিটা বা ভারতচন্দ্রে 
জীবন-সায়াঞ্ছের গাঙ্গেয় নিবাস মর্যাদার সঙ্গে সংরক্ষণের কোন প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত 
হয়নি--নিঃপন্দেহে ইহা আমাদের জাতীয় দীনতার পরিচায়ক । আমাদের 
উদ্ণাসীনতার ফলে রঙ্গলাল ও ত্রেলোক্যনাথ আজ অবলুপ্তির পথে ইহু৷ নিতান্তই 
দুর্ভাগ্যজনক--ইহা1! আমাদের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ । 

[ জাতক, পৃজ। সংখ্য', ১৩৯১ হতে ] 


সেবাত্রতী জীবন প্রেমিক রঙ্কলাল 


স্মৃতি মোহন সরকার 


যুগে যুগে কত কবি, কত সাহিত্যিক, আউ্-বাউন, বৈষব সাধক আবিত্ভূ্ত 
হয়েছেন আমাদের এই বীরভূমের রাউ1 মাটির বুকে, কে তার সঠিক হিসেব রাখে । 

আবার কত সাধক এই রাাভূমিতে জন্ম ন! নিয়েও. বীরভূমকেই তশাদের 
ছিতীয় মাতৃভূমি হিসেবে মনে-প্রাণে বরণ করে, আপন সাধনার নির্যাসটুকু এই 
মাটিতে নিঃশেষে মিশিয়ে রেখে চির বরেণ্য হয়ে রয়েছেন আমাদের কাছে। 
এমনিই একজন হলেন খ্যাতনাম! চিকিৎসাবিদ, “বিশ্বকোষ প্রবর্তক" “কাব্যরত্বাকর' 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় । বিচিত্র আর বহুমুধী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রঙ্গলাল । 
যদ্দিও স্থানীয় ভাবে তশর ব্যাপক পরিচিত ছিল “মাস্টার” আর রংলাল ভাক্তার' 
নামে । 

জন্মম্থত্রে তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণ। জেলার সন্তান। কর্মস্ুত্রে তার 
জীবন-প্রবহি বড় বিচিত্রগাঁমী হয়েছিল । অবশেষে ১২৭০ বঙ্গাব্খের এক শুভলগ্নে 
সুদূর চন্দন নগর থেকে বীরভূমের দ্রাড়কা গ্রামে শিক্ষক হিসেবে রঙ্গলালের শুভা- 
গমন ঘটে। কালক্রমে, মধৃরাক্ষী বিধৌত এখানকার সরল মাটির তিনি একান্ত 
আপনজন হয়ে উঠলেন । 

অধিগত চিকিৎদাবিদ্ভা, স্বায়ে সুপ্ত সাহিত্যপ্রেম নিয়ে সগৌরবে এসেছিলেন 
সেদিনের সেই শিক্ষক রঙ্গলাল-_-মানব প্রেমের যুতিমান প্রত্তিভ হিসেবে । 

বীরতৃমের সাহিত্য গগনে তখন উজ্জ্রন জ্যোতিষ্ক হিপেবে দীপ্তিময় হয়ে 
রয়েছেন দীড়কা থেকে মাত্র ”/১* মাইল দূরে কীনাহার গ্রামে "ভূবন মোহিনী 
প্রতিভা” কাব্যের কবি স্বনামখ্যাত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং চহটার আপাত 
নীরস মাটির কোলে ভক্ত কবি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হলে! ১২৭৬ 
বগাব্ে। 

অদ্ুরে ম্বরাক্ষীর ওপারে, পাঁচ গুহুটিয়ার রেশম কুঠি তখন প্রাণ চঞ্চল এবং 
কর্মমুখর । ওখানকার খ্রীষ্টান গীর্জায় খ্রীষ্টবন্দনার গাঁন, সন্গিহিত গ্রামগুলির হিন্দু 
মন্দিরের কাপর ঘণ্টার বাগ্ঠ, মসজিদের আজান ধ্বনি এবং বৈষ্ব আখড়া গুলির 
শ্রধোল কর়তাল মুখর এই পরিমগ্ডল জীবন প্রেমিক রঙ্গনালকে করল বিমোহিত । 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা ১৬৫ 


গুচুটায়। গ্নেশম কুঠির পরিচালক জন চিফ ছিলেন একজন সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
প্রেমী মানুষ তার আহ্বানে একরিন কৃ্র প্রাঙ্গনে বঙ্গখ্যাত গায়ক কণ মুধুজ্ের 
(নীল ক মুখোপাধ্যায় ) কৃৎযাত্রার আদর বদল। হেতমপুর রাজ বাড়ীর 

বায়ন। সেরে ক মশায় এলেন গুনুটীয়ায় তাঁর দ্বলবল নিয়ে । 

যথাসময়ে শুরু হয়ে গেন পালা গান। অর্পণ চাদের আলো আর কুঠির 
বাগানের আম আমলকা অখোকের স্থরভি জড়ানো বাতান একাকার হয়ে একটি 
্ব্গীয় শোভা রচিত হয়েছিল সেদিন। দূরবর্তী বছ গ্রামের যাত্রামোদী মান্য 
একত্রে এসই যাত্র৷ গান উপভোগ করে গেছেন । 

দীড়কা থেকে রঙ্গনাল যাস্টারও আমন্ত্রিত হয়ে সুন্ব-প্রতিম ওই গ্রামেরই 
পঞ্চানন রায় মশায়কে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেই যাত্রা দেখবার জন্যে । কুঠির 
দেওয়ান আবাডাঙ্গ! গ্রামের রামলাল মুখোপাধ্যায় গুদের সকলকে আসয়ে বসিয়ে 
দিয়েছিলেন খাতির করে৷ তার আশে পাশে ধারা বসেছিলেন তারাও সবাই 
এতদঞ্চলে তৎকালীন গণ্যমান্ত। যেমন শখপুর থেকে এসেছিলেন জমিদার 
বিপ্রর্দান সরকার, ঝলক। গ্রামের ত্রিভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনগর থেকে নলিনাক্ষ 
মুখোপাধ্যায়, গুুটায়ার নীলাস্বর রায় প্রমুখ সব বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্শকের আদনে 
উপবিষ্ট ছিলেন সেদিন। 

স্বীয় ৩%, গোবিন্দ অধিকারীর চরণ বন্দনা করে মধুকগী নীলক তার গান 
শুরু করলেন 

হরি, তোমার অপার মহিম] কী দিব তুলনা তাহারই, 

( ও শ্যাম গৌর চাদ ) ছেড়ে বুন্দবান মথুর। স্বজন হয়েছে দ্বারের দ্বারী |” 

দর্শক আসনে ভক্ত রঙ্গনাল তন্ময়, তদগত চিত । 

তার দেধিনের সেই মনোহারী চিত্রটিকে আর এক বিদগ্ধ মানুষ, লাভপুর 
যাদ্দবলাল উচ্চ ইংরাঁজী বিষ্ভালয়ের একদা প্রধান শিক্ষক স্বনামধন্য শশিভৃষণ 
নিয়োগী ( গুন্থটীয়। ) তার দিন পঞ্তীতে বিধৃত করে রেখে ষান। 

এমনি ধরণের নানান ঘটনাক্রমে তক্ত প্রবর রঙ্গলাল এখানকার অজন্র ভক্তের 
হরয়ের মান্ুঘ' হয়ে উঠলেন। আর রোগ ক্রি, জরা পীড়িত. দরিদ্র মান্থষ 
গুলিই রঙ্গনালের হলে। প্রিয়জন। এবং তাদেরই মুক্তি লাধনায় তিনি হলেন 
পাঁগল সাধক । 

সেবাধর্মের লগে বাণী লাধনায় উৎসগক ত প্রাণ রঙ্গলালের জীবন বৃত্তের পূর্ণতা 
এইখানেই । 


১৬৬ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মৃখোপাধ্যায় ম্মরণিকা 


অবণেষে দরশড়কা সীমানাবত্তা লাঘোষ। গ্রামের মাটিতে শেষ শধ্য গ্রহণ করে 
ময়ুরাক্ষীয় সরস পলিতে নিলেন শ্থেচ্ছা সমাধি । 

এই হলেন সেবাব্রতী, জীবন প্রেমিক রঙ্গলাল। 

আমাদের হদয়োৎসারিত শ্রদ্ধা কৃস্থমে ষেন চিরদিন তাকে আমরা এমনি করে 
অঞ্জলি দিয়ে যেতে পারি । 


রচনা স্বত্র :--১। শীখপুর গ্রামের স্বগাঁয় পরেশনাথ সরকালের ভিক্টোরিয়া 
প্রতিকৃতি মপ্ডিত পাখি ভাষায় লেখা দিনলিপি । 

২। প্রবন্ধোর্লিখিত স্বর্গত শশীভূষণ নিয়োগীর পৌন্র গুনুটার। নিবাপী বিশিষ্ট 
শিক্ষক শ্রীচিতরঞ্ন নিয়োগী সংরক্ষিত ত্দীয় পিতামহের লেখা 
কাগজ পত্র। 


প্রসঙ্গ ঃ রম্তলাল মুখোপাধ্যায় 
ডভ. অমলেন্দু মিত্র 


গ্রন্থপঞ্জীতে সাহিত্যসেবীর্দের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমর! দেখতে পাই । 
ভাদের মধ্যে অতি অল্প সাহিত্য সেবীর লেখার সঙ্গে আমরা পরিচিত । শতকরা 
পচানববূই ভাঁগ সাহিত্য সাধক শুধুমাত্র নামে টিকে আছেন। তশদের সাহিত্য 
কর্ম, বিশ্ব্তির অতলে তলিয়ে গেছে। জাতীয় গ্রন্থাগার বা সাহিত্য পরিষদে 
খোঁজ করলেও সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া ষাবে না। সাহিত্যসেবক মাত্রেই 
যে প্রকাণ্ড শক্তি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তা নয়। অল্লশক্তি, মধ্যশক্তি 
শক্তিমান ও অতি শক্তিমান__-লেখকর্দের এই কটি ভাগে ভাগ কর] যেতে পারে । 
অতি শক্তিমান লেখক ছাড়া, সনাই ইতিহাস হয়ে যান। আমাদের দেশে গ্রন্থ- 
কারদের যাবতীয় রচনার পুরে! পরিচয় সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের ব্েওয়াজ নেই। 
হাজার হাঁজার ছোট বড় নানা সাময়িক পত্রে, প্ররুতই মুল্যবান বন রচনা ছাপা 
হয়ে থাকে । সেগুলি আবিষ্কার করা দুঃপাধা হয়ে দাড়ায় । দেশের সরকার এইকাজ 
শিক্ষ। বিভাগের মাধ্যমে করতে পারেন। করতে পারেন বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি। কিন্ত 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় প্রকৃত শিক্ষারদী, বা সাহিত্যামোদীর সংখ্য। কম। 
বেশীরভাগই শুধুযান্র চাকরি করেন। ডক্টরেট ডিগ্রী না পেলে প্রমোশন হবে না 
ব! প্রেষ্টিজ থাকবে না; তাই যেনতেন-প্রকারেণ, যা তা" খাড়া করে তথ্ধিরের 
জোরে ডিগ্রী জোগাড় করে আত্মগরিমায় গদগদ্ হয়ে ওঠেন। গণ্ুষ জলে 
শফরী-নৃত্য এখন সাহিত্য সাধনার দৃষ্ঠমান চিত্র। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় 
সমসাময়িক কালই, প্রাধান্তলাভ করে থাকে এবং সমাঁজের সবকিছুকেই রাজনীতির 
বিভিন্ন রঙের চশমার মাধ্যমে দেখা হয় । তাই দেখতে পাই যথার্থ প্রয়োজনীয় অতি 
মূল্যবান গ্র্থ প্রকাশ বা পুনসু্রণের জন্ত সরকারী আম্কুল্য মেলে না। মেলে 
দলের শ্পোগানবাহী রাজনৈতিক তক্মাধারীর নিক়্মানের গ্রন্থ । কালের ধাপে সে 
সমস্ত বই কোনোদিনই টিকে থাকবে না তো বটেই, সমসাময়িক কালেও তাঁদের 
আদ্র হয় না । সাহিত্যে সবার লোকের অভাব | পরকে যুল্যায়ান করার প্রবৃত্তি 
নেই। আঁত্মগরিমায় সকলেই গদগদ। বয়স: হয়ে উঠছে অযোগ্য অপদার্থরা । 
বেতার দূরদর্শনে ব্যক্তি পূজা ও অক্ষমর্দের বাহবাক্ফোটন চলছে । আমরা ক্লীবের 
ধূল তাই দেখে আহলাদে বিভোর হচ্ছি। সংস্কৃতি বলতে বুঝছি, সিনেমা, হিন্দী 
গান, খেলা ও বিকৃত কামণ্য়নকে। 


১৬৮ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গনাল মুখোপধ্যোয় ন্মরণিকা 


দেশের এইরকম ষখন অবস্থা তখন গতযুগের অমিত শক্তিধর কোনো সাহিত্য 
সেনীর মূল্যায়নের প্রচেষ্টা অলমসাহসিকতার লক্ষণ। ঘরের খেঞ্জে বনের মোষ 
তাড়াবার কাজে ধার! ব্যাপৃত হতে চান, সমাজ তাদের প্রতি সপ্রণংস দৃষ্টি দেবে 
না-কেউ তশদের কাধাবলীর প্রতি আকুষ্ট হয়ে প্রকৃত কাজের কাজ করতে 
এগিয়ে আসবেন না। প্রতিষ্ঠাবানদের দ্বারস্থ হলে ছুলাইন শু-ভচ্ছাবাণী, (যা 
ফাকা আওয়াজেরই নামান্তর ), অন্ুকম্পাভরে লিখে উদ্ভোক্তার্দের ধন্য করে 
থাকেন। এ মনোবৃতি ঘৃণ্য । 

বীরভূম সাহিত্যসাধকের দেশ। কত পাহিত্যসাধক অজ্ঞাত বনফুলের 
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পড়তে চাইলেও পড়তে পাবে না । কারণ আমরা হতভাগ্য দেশের অধিবাঁদী। 
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১.০ 


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের বংশ তালিক। 


শীধর 

| 
জগর্দানন্দ 

| 
রামকু্চ 

| 
শ্রীনন্দন 

| 
বিশ্বেশ্বর 

| 

রামনাথ 

| 
বিনোষ 

| 
ভবাঁনীচরণ 

| 
উদয়নারায়ণ 

| 
বিশ্বস্তর ( + ভবন্ুন্দরী ) 

| 
রঙ্গলাল 


বংশ তালিকাটি ড. বারিদবরণ ঘোষ মহাশয় তৈরী করে দিয়ে আমাদের 
কৃতজ্ঞতা তাজন হয়েছেন । 


সম্পাদক 





রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
স্কেচ £ আশিস মান্না 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রক্লাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতির 
সম্পাদক সিরাজুল হককে লেখ! বিদগ্ধজনের চিঠিপত্র 


০17 4 8900051) 00100010011 6009, 
| 0910068.- 19 
2413188 


প্রীতিভাজনেষু 
আপনার চিঠি ও আবেদন পেয়েছি । আপনি একটি সৎকাজে হাত দিয়েছেন । 
এর জন্য আমার সাধুবাদ জানবেন | কিন্তু বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 


সম্পর্কে আমি সপূর্ণ অঙ্ঞ। আমার পক্ষে কিছু লেখা অসম্ভব | আমাকে মাফ 
করবেন। 


আমার আদাব জানবেন । ইতি 
বিনীত 
অনর্দাশঙ্কর রায় 
91011 /৯1)116৫ হোত 11847 
[90,10 (1020608 ) 10. 2516. (091. ) [0খ151২511% 02 [007 87/ 
10117707017 107/85--72১ 8807,5099ন7 
তোযাখনা চ01২ 0৬৯0) [01801)9 : 


1২15241২011 1 চ011ঠ৭171155 


স্থজনেষু, 

আপনার দুটি পত্রই পেয়েছি । বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলল মুখোপাধ্যায় 
সম্পর্কে লেখার জন্ত যে আমন্ত্রণ জাণিয়েছেন। তার জন্য আপনাকে আসন্তরিক 
ধন্যবাদ জানাই । আমাদের এখানে যে কয়টি লাইব্রেরী আছে, অন্ুপন্ধান করে 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের কোন গ্রন্থ সেগুলি থেকে উদ্ধার করতে পারিনি । আপনি 
যদি কোন একটি গ্রন্থের কপি আপনার সংগ্রহ থেকে পাঠান, তবে আমি আলোচনা 
কত্ার চেষ্টা করতে পারি। আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে শরীক হতে পারলে নিজেকে 
ধন্য মনে করবো । ইতি-- 

ওয়াকিল আহমদ 
৮৩৮৮ 


আচার্য বিশ্বভারতী শাস্তিনিকেতন 


ল্লাজীব গান্ধী প্রতিষ্ঠাতা পশ্চিমবঙ্গ 
উপাচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নিমাই সাধন বন্ধু 
রাধীপু্লিমা ৩২শে শ্রাবণ 
ভিসি | এম-৯ ১৩৯৬ বঙ্গান্ৰ 


যোগীবর রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ১২৫* বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় চব্বিশ পরগণা 

জেলার নৈহাটি থানার রাহুতা গ্রামে এক সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবায়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। কিন্তু তার কর্মজীবন ও সাঁধনাস্থল ছিল বীরতূমের লাভপুর থানায় 
ধীন মঘূরাক্ষী নদীর তীরে লাঘোষা গ্রামে । 

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্যনিকেতন উপন্তাসের 'রঙলাল ভাক্তার: 
এতদ অঞ্চলের সাধারণ মান্ীষের অতি নিকটজন ছিলেন । রঙ্গললি এখানে প্রবাদ 
পুকুষ। সকলের স্বথে হুঃখে তিনি অতি কাছের মান্য ছিলেন। তিনি ছিলেন 
কাব্যরত্বাকর । বারভূমের এই প্রত্যন্ত লাঘোষ! গ্রামে বসে, তিনি প্রথম বাংল! 
ভাষার বুহৎ অভিধান “বিশ্বকোষের” সংকলনের কাজ শুরু করেন । 

বিশ্বকোষ প্রণেতা; রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই কাত্তিক 
লাঁঘোষ! গ্রামেই দেহ রাখেন। তাঁর জীবন ও সাধনার সার সংগ্রহ তুলে ধরেছেন 
--“বিশ্বকোষ প্রবর্তক বঙ্গনাল মুখোপাধ্যায় শ্বতি সমিতির” সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
সিরাজুল হক। শ্রীযুক্ত হক কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে কাব্যরতীকরের 
যে জীবন ও সাধনার কাহিনী প্রকাশ করেছেন তা ব্যাপক সমার্দর লাভ করবে 
বলে আমি আশা করি । 


নিমাই সাধন বন্দু 
উপাচার্য 
বিশ্বভারতী 


রাজশাহী বিশ্ববিষ্ঠালয় ৩০শে চৈন্র/ ১৩৯৪ 
বাংল। বিভাগ, বাংলাদেশ । 


প্রীতিভাজনেষুঃ 

বেশ কিছুদিন আগে আপনাদের কাছ থেকে সাদর একটি আমন্ত্রণ লিপি 
পেয়েছিলাম । কিন্তু হুঃখের বিষয় আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারিনি । এজন্য 
ক্ষমাপ্রার্থী । 

'লাভপুর” নামটি মনের মধ্যে আলোড়ন জাগালোঃ-_তীরাশঙ্করের লাভপুর 
থেকে চিঠি এলো»-এ যে কতো আনন্দের কতে সম্মানের ব্যাপার তা” কি 
বুঝিয়ে বলতে হবে ? 

আপনার। যে কাজে হাত দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা গুরুত্বপূর্ণ । এবং 
প্রয়োজনীয় । আপনাদের সে কাজ সফল হোক এই কামনা করি । 

রঙগলাল ম্বৃতিসমিতিতে বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে বুঝতে পারলাম । 
এরকম প্রয়াপ আনন্দদায়ক এবং শুভ । 

স্বৃতি সমিতির মাননীয় সাশ্যবৃন্দকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন । 

প্রীতি শুভেচ্ছাঁসহ 
আতাউর রহমান 


বাড়ি নং ২৫|বি 
সড়ক নং ১ [ এক] 
ধানমণ্ী আবাসিক এলাকা, ঢাক! । ১৩-৩-৮৮ 
সুজনেধুং 
আপনার পত্র গেলাম। আমারই দুর্ভাগ্য থে রঙ্গলাল মুখাজির কোন বই 
আমার পড়। নেই । কেবল তার সংকলিত বিশ্বকৌষের নাম শুনেছি । এখানে 
দুপ্রাপ্য বলে তাও চোখে দেখিনি । 
এতো দূর থেকে প্রত্যাশ। নিয়ে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন। অথচ সে 
প্রত্যাশা পুরণের যোগ্যতা অর্জন করিনি বলে আমি লঙ্ভিত ও ছুঃখিত। 
আশা করি, সপরিজন কুখলে আছেন। আমার লালাম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা] 
নিবেন। আমাকে ন্মরণ করার জন্য ধন্যবাদ । 
বিনীত 


আহমদ শরীফ 


জনাব সিরাজুলহক ২৯/ই ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় আবাস, ঢাঁকা_২ 


লাভপুর | ২৯-১-৮৮ 


মাননীয়েষু, 
আপনার ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র একই সঙ্গে এসে পৌছেছিল। 

হাতের কাজ শেষ করে ঢাঁক৷ বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে গিয়ে দেখলাম রজলীল 
মুখোপাধ্যায় নামের এটি নেই ক্যাটালগ । আশা ছিল কোনো একটি বই পেলে 
সেই বিষয়ে লিখব । 

ঢাকার রামমোহন লাইক্রেরীটি পাকিস্তান আমি নষ্ট করে দ্দিয়েছিল। রংপুরের 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর অথব1 রাজশাহীর বরেন্ত্র মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে 
কোনো! বই থাকলেও থাকতে পারে । কিন্তু এখন সময় কম। তাছাড়। বন্যায় 
পথঘাঁটের এমন ক্ষতি হয়েছে ষে রাজশাহী যাবার রেললাইন ঠিক হতে তিন মাঁস 
সময় লাগবে বলে লিখছে কাগজে । শ্বাতীবিক চলাফেরা কবে শুরু হবে ঠিক নেই । 

এই অবস্থায় আপনাকে জানিয়ে দেওয়া ভালে। যে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
সম্পর্কে কৌতৃহল জাগলেও তা মিটাবার পথ এখন পেলাম না। লেখাও অসম্ভব 
হল। আপনাদের প্রচেষ্টা সফল হোঁক, এই শুভেচ্ছ৷ জানাই । 


ধন্যবাদান্তে_ 
সন্জীদ! খাতুন 
রোজভিল। ৫-১২-০৩ 
বর্ধমান--৭১৩১*১ 
প্রিয়ভাজনেষু, 


আঁপনাকে সঙ্গে সঙ্গে লিখিনি, কারণ শোনার পর লিখবে। বলে। শুক্রবার 
দিন কলেজ স্রাটে ডঃ করনের সঙ্গে দেখা! হল । তাঁর সঙ্গেও আপনার গ্রন্থনা ও 
পরিবেশনের চমৎকারিত্ের প্রসঙ্গ কথা হল। আমি শ্রোতা হিসেবে কৃতার্থ বোধ 
করলাম। এমন একটি অনুষ্ঠানের জন্য আপনি আমাদের ধন্তবার্দের পান্র হয়ে 
রইলেন ৷ প্রীতি জানবেন। 
বিনীত 
বারিদবরণ ঘোষ 


রে? ॥ ] ২৭, ১৬, ৮৮ 
বর্ধসান-৭ ১৩১০১ 


আপনার ১৮. ১০. ৮৮ তারিখের চিঠি পেয়েছি ৷ আমার শার শ্রদ্ধা জানবেন । 
আপনার মত এমন একজন নিবের্দিতচিত্ত মানুষ আর দেখি না। আশা করি 
মাইক্রোফিন্সের 1571501101101. এর কাজধীরে এগোচ্ছে । এটি অনেক সময় নেবে। 
প্রচ্ছদের রক হয়েছে জেনেছি । আপনার হিসাব মতো রঙ্গলালের অন্ত ছবি 
উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হবে! ৷ মডার্ণ রিভিউ ১৯১৬ সালের অনেক আঁগেই ১৯০৭ 
সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কাঁজেই 748 1916 সংখ্যার ঘোঁজ করছি। 
আপনি ব8010091 [.1018তে গিয়েও পাবেন । যদি পান তবে আলোকচিত্র 
তুলিয়ে নিয়ে আপবেন। হনেসের ছবির সন্ধান পাওয়া কষ্টকর নয়। এ বিষয়ে 
আপনি সন্ধান পাবেন | 
লগুনের ঠিকানা আপনি আঁমাকে দিতে ভূলে গেছেন। প্রয়োজনও নেই। 
এদেশেই সন্ধান পাওয়। যাবে । 
আপনার উদ্যোগ সর্বপ্রকারে জয়যুক্ত হবে-এ' বিশ্বাস আঁছে। রঙ্গলাল 
পুনশ্চজীবিত হোঁন্‌-_আঁপনার্দের উদ্যোগে | 
সত্রেম নমঙ্ারান্ে__ 
বিনীত 
বারিদবরণ ঘোষ 


রোজভিলা, বর্ধমান-৭১৩১* ১ 
৪, ৩,০৮৯ 
শ্রদ্ধাভাজনেযু; 
আপনার চিঠি পেয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন বোধ করছি । আপনার রঙ্গলাল প্রীতি 
প্রবাদস্থলীয় হয়ে থাকবে । জন্মাস্তরে বিশ্বাস করিনা, বিশ্বাস করি না রক্ত 
সম্পর্কেও । কিন্তু আপনার চেয়ে বড়ে। আত্মীয় কি রঙ্গলালের আর কেউ ছিলেন? 
জীবনটাই দেখছি তাঁর জন্তে উৎসর্গাক্কৃত করে দিয়েছেন। আপনাকে সাধুবাদ 
দিই, অভিনন্দিত করি। এই নিষ্ঠা ও পরিশ্রম আঁচরণযোগ্য, শিক্ষণীয় বলে মনে 
হয়। আঁপনি আমাদের শ্রদ্ধার আসর চিরস্থায়ী হয়ে রইলেন । 
এপ্গন একটু পরিশ্রম করুন। শরীর স্ুশ্থ থাকলে তবেই আরও কাজ করতে 
পারবেন অবশ্টু এ-ও বিশ্বাস করি-_কাজের মধ্য থেকেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবে । 
আপনি ব্বতাঁবত স্থজন-_তাই আপনার পাশে আপনার শুভার্থারা এসেই পড়েন। 
আমার শ্রদ্ধা জানবেন । সাবধানে থাকবেন। বিনীত-- 
বারিদবরণ ঘোষ 


৬, ৬৭ ৮৯ 
প্রিয়জনেষু; রঃ 
আপনার চিঠি বেশ কিছুদিন হল পেয়েছি; কিন্তু আমার ছোট মেয়ের পাশে 
একটি কঠিন অপারেশান হওয়ায় কোন অবকাশ পাইনি । আজ নাঁপিংহোমে 
বসেই আপনাকে লিখছি । 
রঙগলাল মুখোপাধ্যায়ের বংশ তালিকায় যে পুরুষে এসে রঙ্গলাল পৌছেছেন, 
সেটিকেই গুরুত্ব দেওয়ার নিয়ম কোনো বংশলতিকা নির্মাণে । যাইহোক, আপনার 
এটিকে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে । হতেই পারে আমার ভূলক্রটি । সাহিত্যের 
কারাবারী হিসেবে আমার যেটুকু মনে হয়েছিল করেছি । আঁপনি পরব্তাঁ গবেষণায় 
যঙ্গি আরও কিছু সংযোজনযোগ্য মনে করেন, আমার দেওয়া | বন্ততঃ সুধীরকুমার 
মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত, তাঁলিকাটির পরিবর্তে সেই নতুন তালিকাটিকেই দ্বেবেন। 
হরিমোহন মুখোপাধায়ের সবিশেষ পরিচয় আমি জানি। তাঁর 'বঙ্গভাষার 
লেখক" বইটিকে নান! সময়ে আঁমরা ব্যবহার করে থাকি। “সাহিত্য সংসদ'-এর 
সঙ্গে আমার কিছুমাত্র যোগ নেই। আপনাদের সভা ১লা অক্টোবর হবে জেনে 
আনন্দিত। তার পূর্ণাঙ্গ সফলতা! প্রার্থনা করি। নির্মলকাকার সঙ্গে আমার 
দেখা হয়েছে । প্রীতি নমস্কার জানবেন। 
বিনীত 
বারিদবরণ ঘোষ 


ন, শান্তিনিকেতন 
১৮ মার্চ ১৯৮৯ 
প্রদ্ধাভাজনেযু, 


চিঠি পেলাম । আমার আগের চিঠিটা খুবই উঞ্ণ। ক্ষোভের কারণটা 
নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। এই বয়সে--এই সহযোগিতাশৃন্ক সীমাহীন পরিশ্রম 
ও দ্ুশ্চিন্ত। আপনার মোটেই সইবে না । অতএব যথাসত্বর ম্মারক পত্রিক। ছাপা 
শেষ করে অনুষ্ঠান শেষ করুন এবং যুিটা কোনো শুরুত্পূ্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠার জন্য 
যথাকরণীয় করে--এবার থেকে বিশ্রামে থেকে সাহিত্যরর্টা গবেষণার কাজ করুন । 
আঁজকের দিনে যে কোনে! সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পিচ্ছনে 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবী 'ও সংস্কৃতসেবদের কোনো মানসিক দায়িত্ব নেই। আছে 
শুধু ধান্দা । সেই কারণেই, রঙ্গলালের অসমাপ্ত কাজ যতটুকু করতে পেরেছেন_ 
সেইটুকুই কোনোমতে শেষ করে ফেলুন। নিজেকে এইভাবে ক্ষয় করবেন ন|। 
আমাকে ভূল বুঝবেন না। আপনার স্থুস্কতাই আমার একমাত্র কম্যি। 

ভবদীয় 


সৌম্যেন অধিকারী 


শান্তিনিকেতন | ২৬ জানুয়ারী ১৯০৯ 
শ্রদ্ধাম্পদেু, 
রঙ্গলাল 4০1 হয়ে শুয়ে আছেন। সিষেন্টের ব্যবস্থা হলে তিনি উঠে 
বসতেন। অনেকদিন দেখা নেই । কলকাতার কাজ হয়েছে? শরীর স্বস্থ তো? 
আমি ৭ দিন পর বিছানা ছেড়ে উঠলুম । আপনার খবর বা চিঠিপত্র না পেয়ে 
উদ্বেগে আছি। স্মারকপন্রিকা কতদূর! অবিলম্বে এক বস্তা পিমেন্টের ব্যবস্থা 
করুন। তাহলে দাক্সিত্যমুক্ত হতে পারি । 
নমন্কারান্তে 
সৌম্যেন অধিকারী 


শৌম্যেন অধিকারী 9০001170561 /১৫171211 ২৬-২-৮৯- 
শান্তিনিকেতন 92170101190 
ছম পঃ বঙ্গ 91101)018 ি. 900891 


ুতদ্বরেষুঃ 
আপনার ক্রমশ-ুস্থতার খবর পেয়ে তালো লাগছে । বিশ্রামে থকুন॥ 

কমিটির অন্যান্য সদশ্যদের প্রস্তুতিগত কাজকর্ম-_ঘা বর্তমানে করণীয়--সে সম্পর্কে 
অবহিত ককন। একাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তশদের কর্তব্য । 

রঙ্গলালি শেষ । তিনি এখন ৪৮ ঘণ্ঠী জলে থাকবেন । অন্থান্ত গতির কাছে 
জেনে নেবেন। 

গত পরশু আরামবাগ থেকে ফিরেছি । বিপুল সম্ব্ধন] পেয়েছি শিল্পী হিসাঁবে। 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সম্বর্ধনা গ্রহণ করলুম । আমার আলোচন। 
(রামমোহন ও আগাঁমী দিন ) সকলের কাছে হ্হায়গ্রাহী হয়েছে । এটাই শ্রমের 
পুরফ্ধার ও তৃপ্তি। ছাপার কাঁজ কতদূর? সম্ভাব্য তারিখ কি স্থির হয়েছে? 
বিশ্রাম নেবেন । আমার শরীর খুব ভালো না । রক্তচাপ বেড়েছে । অন্যান্য খবর 
স্বানাবেন। 

নমস্কার । 
প্রীত্যন্তে 


সৌম্যেন অধিকারী 


কাটোয়া/কাছারী রোভ, 
২০1১২।৮৭ 
নেহভাজনেধুঃ 
দৌওয়া-এখায়ের জানাচ্ছি। সম্প্রতি কয়েক হাত ফিরে আপনার “বিনম্র 
আবেদন” পত্রটি পেয়ে শোক্রিয়া জানাচ্ছি। আপনি অনেকগুলি মহৎ কর্মের 
সঙ্গে আর একটি সৎকর্মে হাত নিয়েছেন। আপনি সত্যিকার কম্মী মানুষ । 
দেশ সমাজ এবং সাহিত্যগ্রীতি আপনাকে অনেকের প্রিয় করে তুলেছে । দেশ 
স্বাধীন হলেও দেশের মানুষের মন ময়লা মলিন হয়ে আছে। হিংসা-বিদ্বেষ 
স্বার্থ এবং সেইসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষে আকাশ বাতাস ভরপুর । আপনার 
মহৎ প্রচেষ্টা সফল হোক এই কামনা । কিন্তু স্বার্থ ঘেখানে, গরীবের নেতারা 
যেখানে আমীর ছতে যাচ্ছেন, নাচে-গানে খেলায় বিলাসীতাঁয় কর্মহীন বেকার 
যুবকদের মাতিয়ে !তাতিয়ে রাখতে চাচ্ছেন সেখানে ন্মরণীয় ও বরণীয় রঙ্গলালের 
স্বান পাওয়া শক্ত। তথাপি হতাশ হলে আমার্দের চলবে না ।-.--**আপনি 
অনেক কিছু করলেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ আমর! আপনার কর্মগুলিকেও ন্মরণ করি 
না।-.** "আপনাকে মোবারকবাদ জানাই । 
নিত্যশুভাথী 
এম. আবছুর রহমান 


শ্রীহরি ব্যানাজিপাড়। 
বুড়ো শিবতলা 
পোঁঃ নবছীপ 
জেঃ নদীয়। 
১২।১২।৮৮ 
মান্তবরেষু 
আপনার পত্র পেয়ে প্রীত হয়েছি ।******** রঙ্গসাল মুখোপাধ্যায়ের শ্মৃতিরক্ষার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করছেন জেনে আশ্বস্ত হয়েছি, আনন্দিত হয়েছি ।-*****যেভাবে 
আপনি রঙ্গলালকে বিশ্বৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে তাঁর যোগাস্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করতে প্রয়াপী হয়েছেন তার জন্য বঙ্গসাহিত্যপ্রেমী মাত্রেরহই আপনার কৃতজ্ঞতা- 
তাঁজন হবেন। আপনাদের প্রয়াস সাফল্যমপ্ডিত হোক এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের 
কাছে ।,**১১**** নমস্কার জানবেন । 
ভবদীয় 
ভ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 


শিতিকঠ বাঁচসপতি রোভ, 
পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া 
ফোঁন-৭৪ ১৩০২ 
১৫1১২৮৩ 
মান্তবরেযু 
আপনার পোঃ কার্ড যথাসময়ে পেয়েছি এবং আঁকাশবাণীতে প্রচারিত 
আপনাদের অনুষ্ঠানও শুনেছি । অনুষ্টান খুবই ভাল লেগেছিল। বিগত যুগের 
সাহিত্যসাধক রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীত্তি প্রচারের যে মহান ব্রত 
আপনারা গ্রহণ করেছেন, সেজন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই আপনারা কৃতজ্ঞতাভাজন। 
নমস্কার জানবেন । 


শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 
শ্রীহরি ব্যানাজী পাড়া, বুড়ো খিবতলা 
পোঃ নবদ্বীপ, জেল! : নদীয়া 
ফোন £ ৭৪১৩২ 
১৪ই বৈশাখ ১৩৯৬ 
মাননীয়েযু 
নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও নযস্কার জানবেন । নববর্ষ আপনাদের হুখ 
সৌভাগ্য ও আনন্দের আধার হয়ে উঠুক । এই কামন! করি 
আপনার বন পুরাতন একখানা চিঠি কাগজপত্রের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ 
করায় এই চিঠি লিখছি । রঙ্গনাল মুখোপাধ্যায়কে বিশ্বৃতির অন্ধকার থেকে 
উদ্ধার করে রবিকরোজ্জল বঙ্গপাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রতিষিত করার আপনাদের সাধু 
প্রয়া কতটা সফরত] লাভ করলে! জানতে ইচ্ছা হয়। ন্মারকগ্রন্থের কাজ কতটা 
এগুলোঃ কবে নাগাদ প্রকাশিত হতে পারে জানালে খুশী হব। সাধু কাজে বিদ্ব 
অনেক, কিন্তু সব বিদ্নই অপন্ুত হয়ে যায় । 
রঙ্গলালের রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন জেনে তৃপ্তি পেলাম । 
উদ্যোগ কতটা ফলবান হোল জানাবেন। পঃ বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ রচনাবলী 
ছাঁপতে পারে কিনা চেষ্টা করেছেন নিশ্চয়ই । আপনাদের কৃশলসহ সকল সমাচার 
জানাবেন। 


শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 


“দেহলি' তেলেনি পাড়া 
জেলা-হগলী 
মান্যবরেষু ফোন-৭১২১২৫ 
সিরাজুল হক 
আপনার চিঠি এইমাত্র পেলাম। আপনার শরীর বেশ দুর্বল এবং বয়সও 
হয়েছে। এভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরেঃ উপযুক্ত বিশ্রাম ন। নিয়ে--ঘোরাধুরি করা 
বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। উপদেশ নয়--আপনার মত নিঃম্বার্থ প্রকূত দেশকর্মী 
সত্যই বিরল। রবীন্দ্র সদনে অল্লক্ষণই আলাপ হয়েছে তাতেই আপনার নিষ্ঠা ও 
শ্রম, রঙ্গলাল সম্বন্ধে আন্তরিকত।"*****হাদয় স্পর্শ করে । 
আপনার আকম্মিক অন্ুস্থত! খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে | সাবধানে 
থাকবেন। ১৫|২ তারিখে বেল! ২টে! থেকে ৩টে পর্য্যন্ত এক সম্পাদককে 
বসিয়ে রেখেছিলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব বলে। আপনার লেখাটি 
কপি করে এবং সামান্ত পরিমার্জন করে, ছোট কিংবা বড়ো, কোনে পত্রিকায় 
প্রকাশের জন্য তাঁকে দিয়েছি। তিনি লেখার সঙ্গে রঙ্গলালের একটি ছবি 
চাইছিলেন। তা" যখন হল না, শুধু লেখাটাই কোনে। পত্রিকায় প্রকাশ পাবে । 
অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না । আহার ও বিআাম নেবেন ঠিক মতো। যে 
কাজে হাত দিয়েছেন তা৷ সম্পূর্ণ করতে হলে শরীর ও মন স্থস্থ থাকা দরকার । 
বলতে পারেন এটা আমাদের দাবা । 
আশা করি পরবর্তী সাক্ষাৎকারে আপনাঁকে সবাঙ্গীন স্স্থ দেখব । কুশল 
কামনা করি। প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। ইতি 
সম্রাট সেন 


৩৩৮৯ 


দেহলি, তেলিনীপাড়া 
জেলা-হুগলী 


৩০-৬ ৮৯ 


সিরাজুল হক ॥ 

আপনার পূর্বের চিঠি, দুর্ভাগ্যবশত পাইনি । আপনি একটি দুরূহ কর্তব্য 
কাজে নিষ্ঠ হয়েছেন। একাজ একা আপনার নয় দেশের ও দশের কাজ। 
আপনাকে ষে প্রবল অর্থসংকটের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সেটা! আমি মর্মে মর্মে অনুভব 
করছি এবং এজন্তে আমার নিজের পক্ষ হতে কিছু করতে পাঁরছিন! বলে:খুবই 


ব্থিত। পরামর্শ দেবার মত যোগ্য ব্যক্তি আমি নই, আমি নিতান্তই মসীজীবী 
এবং শ্ব্প বেতনের গ্রন্থাগার কর্মী। আঁপনার মতই আমিও এক কঠিন কাজে 
সেচ্ছায় ব্রতী হয়েছি। বিপ্রবী ও কবি প্রাণভোষ চট্টোপাধ্যায়এর জীবনী ও 
তৎসহ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, চিঠি, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করে, পাগ্ুলিপি প্রস্তুত 
করার পর সমস্যা দেখ! দিল প্রকাশনার ব্যাপারে । কোনে! প্রকাশকই রাজী না 
হওয়ায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি দণ্থরের শরণাপন্ন হই। তাদের দপ্তরে 
পাগুলিপি জম] দেবার পর, সম্প্রতি তার] অর্থ সাহাষ্য মঞ্জুর করেছেন যদিও 
সেট। প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধাংশের কম।***আপনি এই চেষ্টা করতে পারেন। 
ওর] কাগজে বিজ্ঞাপন দ্বেন। সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। এই অনুদান প্রকল্পে 
সামিল হতে পারলে কিঞ্ধিৎ স্বরাহ]! হতে পারে। প্রীতি ও শ্রছা গ্রহণ করবেন। 
কুশল কামনা করি । 
সম্ট সেন 

পুনঃ-_-আপনার প্রবস্থটির সঙ্গে আমারও একটি লেখা জম দেওয়া আঁছে,। 
যথাসময়ে প্রকাশ হবে। 

ঘরোয়ায় আমার লেখাটি আপনার ভাল লেগেছে এজন্য আনন্দিত। 
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১৪ 


কণিকার, প্রীপল্লী 
পোঃ শাস্তিনিকেতন 
ফোন ৭৩১২৩৫ 
১০৩, ১৯৮৩ 
প্রিয়বরেষু। 
সিরাজুল সাহেব, আশা করি শারীরিক এবং পারিবারিক কুল ।.."রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কবিতা! কাল সত্যব্রত দত্তকে দিয়ে এসেছি কৃষ্ণগোপালকে 
দিতে। এরকম একজন মহতপ্রাণ মানুষ এ অঞ্চলে ছিলেন জানতুম না, কঙ্কাবতীব 
জন্ত অ্েলোক্যনাথ বঙ্গবিখ্যানত হ্ৈচছিন, ইনি তার চেয়ে উচুদররের মানুষ । আজ 
চারিদিকে ক্ষুদ্রতার “মেকীর রাজত্ব এর মধে) এরকম একজন খাঁটি মানুষের 
জীবনকথ। প্রচার হওয়া দরকার। আপনার! তার শ্মতিঘভা করছেন, খুব 
আনন্দের কথা । আমার শ্রদ্ধার ঘ1 সময়ে আপনার হাতে পৌছুবে আশ। করি । 
ডাকে পাঠানোর চেয়ে হাতে আগে যাবে ভেবে কৃষ্ণকে ভার দিয়েছি ।..*আপনারা 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের শ্বৃতিতর্পণের দাবা নিশ্চয়ই বড়ো হবেন। আদর্শ 
দেশে আজ বড আদর্শের প্রচার হওয়া! বড়োই দরকার ।**" 
আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। কবিতাটি পেলে জানাঁবেন। 
প্রীতিবদ্ধ 


প্গীতেনা জে ন্ছানজতা লক পভ ওপিরাপাশীন্সা 


ব212921) (00200107011 চ.&এ 816 0, 1, 2, 80115001105 
1110 /1৭ 007ঞ7278155 14 
0:81.00175-1090099?7 
৫৪06 19. 3. 1983 
সবিনয় নিবেদন, 

আপনার ৮/৩ তারিখের পত্রের জন্ক ঘন্যবাদ। 
আপনারা বীরভূম জিলার সাহিত্যানুরাগী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ধায় বাংল! 
বিশ্বকোষের প্রবর্তক মনীষীপ্রবর ৬রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ৭৩তম নৃত্যুবাধিকী 
উপলক্ষ্যে একটি ম্মরণ-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিচ্ছেন জেনে আনন্দিত হলাম। ওই 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে একটি ল্মারকগ্রস্থ প্রকাশের পরিকল্পনাও আঁপনার্দের আছে 


জেনে আরও হষ্টবোধ করছি । আপনাদের এই ছ্বিবিধ উদ্মেরই আমি সর্বাঙ্গীণ 
সাফল্য কামনা করি। 

আমার কাছে ম্মারকগ্রস্থের জন্ত রঙ্গনালের বিষয়ে একট প্রবন্ধ চেয়েছেন । 
প্রবন্ধ পাঠিয়ে আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা! করতে পারলে সখী হতুম কিন্ত প্রয়াত 
মনীষীর জীবন ও কর্মকূতির সম্পর্কে আমি এমন বিস্তারিত কিছু জানি ন! যার 
উপর ভিন্তি করে একটি প্রবন্ধ র»ন। করে পাঠাতে পারি। রঙ্গলাল সম্পর্কে 
আমার ছুটিমাত্র তথ্যহত্র সম্বল এবং সে দুটি তথ্য্মত্রেঃ উল্লেখ আছে আপনার 
পন্দরে। এক, ৬সাহিত্যরত্র হরেক মুখোপাধ্যায়ের রচিত “গোঁড়বঙ্গ সংস্কৃতি'র 
সংশ্লিষ্ট অংশ , এবং ই, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন" উপন্তাসে 
হষ্ট রঙ্গলাল ডাক্তার চরিত্র। এভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎং-এর দপ্তরে 'ভারত- 
কোষ? নামীয় কোষগ্রস্থ প্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে আসি খন ৪ প্রকল্পের 
কার্ষনির্বাহী সম্পাদক পদের দায়িতে ছিলাম তখন পরিষদের গ্রন্থাগারে রঙ্গলাল 
ঘম্পার্দিত “বিশ্বকোষ-এর একটি খণ্ড নাডাচাড1 করে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম । 
ব্যস; 'এহ পর্যন্ত আমার রঙ্গলাল সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমা । তার রচিত কোন বই-ই 
আমার দেখার ব| পড়ার হযোগ হয়নি | এত স্বল্প জ্ঞানের উপর নির্ভর করে 
"্উ মনদ্থী সম্পর্কে প্রবন্ধের আকারে কিছু লিখতে যাঁগঘ়া সাজে না। কাজেই 
আপনার অন্থরোধ রক্ষা করতে পারলুম না বলে দুঃখিত। আমার অক্ষমতা 
নান করবেন । 

প্রসঙ্গতঃ লিখি আপনি “আরোগ্য নিকেতন” উপন্তাসের রঙগলাল ডাক্তার 
চরিত্রটিকে তাদৃশ গুরুত্ব দিতে প্রত্থত নন বলে মনে হলো । আপনি লিখেছেন-_ 
“বিশ্বকোঁষের প্রবর্তক, বর্ধমানরাজ কর্তৃক “কাব্যরত্বাকর” উপাধি ভূষিত রঙ্গলাল 
শেষমেষ একটা উপন্তাসের চরিত্র ।” আপনার এই মনোভাব আমি সমর্থন করতে 
পারলুম না। তারাশঙ্করের অঙ্কিত রঙ্গনাল ভাঁক্তার চরিত্র অত্যন্ত সজীব 
বলিষ্ট একটি চরিত্র। কোন সমপাময়িক কালের এ্ঁতিহাসিক ব্যক্তি যখন 
উপন্তাসের অন্যতম চরিত্র বপে সেই কাল্পনিক রচনায় একটি বিশিষ্ট স্থান করে 
নেয়, বুঝতে হবে সে-মাঁনুষটির প্রতি উপন্তাসকার গভীর সম্রম জানাচ্ছেন এবং 
তাকে ভাবী কালের কাছে স্মরণীয় করে রাখতে চাইছেন, তারাশঙ্কর এই কাজে 
অত্যন্ত সাফল্যলাত করেছেন, তশার হৃষ্ট রঙ্গনাল ভাক্তার চরিত্র “আরোগ্য 
নিকেতন উপন্যাসের সম্পদ্‌। উপন্যাসে এই অনন্ত চতিআটি রূপায়ণের জন্য 
বীরভূম জিলাবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই তারাশক্করের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 

সত্যি কথ! বলতে কি, হরেকষ্ণ সাহিত্যরত্ব মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণের শ্বৃতি 


এতদিনে আমার মনে ঝাপসা হয়ে এসেছে কিন্ত আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের 
অন্যতর চরিত্র রঙ্গলাল ডাক্তারের ছবি আমার মনের পটে আজও জলজ, করছে । 
এইখানেই শিল্পের জোর। যে উদ্দেশ্ত শিল্পায়নের মাধ্যমে ছুঃআচড়ে সিচ্ধ কর! 
যায়, দিস্তা-দিস্তা প্রবন্ধ-নিবন্ধ শিখেও কি তার ধারেকাছে পৌছুনো যায় ? 
রঙ্গলাল বাংল! সাহিত্যের অপ্রতিত্বন্থী রদতরষ্টা ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
জ্যে্ঠাগ্রজ ছিলেন, এই তথ্যটি আপনাদের স্মরণ অনুষ্ঠানে যথোচিত রূপে বিজ্ঞাপিত 
হওয়া উচিত। বস্কতঃ ওই বহুমুধীপ্রতিভাধর তক্রান্তকর্ম৷ দুই ভাই দুইয়ে মিলে 
একটি সত্তা ছিলেন। বিশ্বকোষ কোষগ্রস্থের ব্রেলোক্যনাথের অবদানও 1নর্িতিতে 
বড় কম ছিল না। 
রঙ্গলাল সম্পর্কে শব দু'-চার কথ। লিখলাম । প্রয়োজনবোধে এই পত্র আপনারা 
আপনাদের ন্মরকগ্রন্থে মুক্রিত করতে পারেন । নমস্কার । 
তবদীয় 
নারায়ণ চৌধুরী 


ফান্ধনী : ৩৬৪ 
কলিকাতা-৭০**১১ 
২৬/ ২1৮৮ 
মানিনীয়েষু। 
আপনার ১১. ২. ৮৮ তারিখের পত্র এবং মুদ্রিত আবেদনপত্র পড়ে মবই অবগত 
হলাম।"***"'রঙগলাল সম্পর্কে আমার নিজের জানাশোনাও খুবই কম।****" 
অনুসন্ধান করার মত শারীরিক অবস্থাও নেই। তাই রঙ্গলাল সম্পর্কে কিছু 
লিখতে সাহস পাই না । আশাকরি তরুণ ও উৎাহী গবেষক বন্ধুরা! রঙ্গলাল 
সম্পর্কে অনেক মূল্যবান উদঘাটন করে রঙ্গনাল শতবাধিকী সংখ্যাটি আকর্ষণীয় 
করে তুলতে সমর্থ হবেন। আমার আস্তরিক ও অভিনন্দন জানবেন। ইতি 
ভবদীয় 
নেপাল মজুমদার 
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প্রিয় সিরাজুল, 
তোমার ১২. ২. ৮৮ এর পত্র দিলী ফেরত কলিকাতা আসিয়াছে ৷ দিলীর 
ঠিকান! ৬।৭ বৎসর পূর্বের । যাই হোক ভাঁকঘর কৃপা করিয়া! পত্রটি বথাস্থানে 
পাঠাইয়াছে। 
এরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে মামার বিশেষ কিছু জানা নাই ।..-***আমার 
শিক্ষক ছিলেন লাঘোষার রায়রঞ্জন সেন। তাহার কাছেও 'এ বিষয়ে বিশেষ কিছু 
শুনি নাই। কাজেই তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখীর ধৃষ্টতা না করাই ভাল। 
বীরভৃমের কবি ও সাহিত্যিকদের বিশ্বৃতির অন্ধকার হইতে বর্তমানের আলোকে 
আনার চেষ্টা করিতেছ, ইহা খুবই আশা ও আনন্দের কথা । কীত্তিমান পূর্ব 
পুরুষদের যার] শ্রদ্ধা করে না, তারা হতভাগ্য । মঙ্গলময় তোমান্দের এই শুভ 
প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত করুন । তোমাদের জয় হোক 1..*... 
শুভাকাজ্ষী 
নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ফোন হ ৩৫-৩৭ ৪৩ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 
২৪৩।১ আচার্ধ্য প্রফুলচন্ত্র রোড 
ত1-৭০০০০৬ 
১৩ আশ্বিন? ৯৫ 
৩১৭ ৯৩ ১৯০৮ 
ত্র ১ ১২৯৯৫ 
জনাব সিরাজুল হক 
সম্পাদক : বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল 
মুখার্জী স্মৃতিসমিতি 
গ্রাম £ বামনি গ্রাম 
পোঃ লাভপুর, বীরভূম, 
সমীপে । 
সবিনয় নিবেদন; 


আঁপনার ১৯. ৯. ৮৮ তারিখের পত্র পাইয়া! জানিতে পারিলাম যে, 'বিশ্বকোষ' 
প্রবর্তক এবং “শরৎ্শশী” “বিজ্ঞানদর্শক' হরিদাস সাধু; প্রভৃতি গ্রস্থের লেখক রঙগলাল 
মুখোপাধ্যায় স্মারক গ্রগ্থ প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছেন ৷ বাংলা সাহিত্যে 
বিরল প্রতিভা জ্যোষ্ট রঙ্গলাল এবং তাহার অনুজ ত্রৈলোক্যনাথ । আপনার] নেই - 
অন্ততম কবি-সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রন্ধার্থ্য নিবেদন করিতেছেন 
জানিয়। খুবই আনন্দিত হইলাম। রঙ্গলাল তাহার অনুজের সহিত একত্রে 
বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড ( পৃ, ৩-৬৯৬ পধ্যন্ত ) সম্পাদন! করিয়াছিলেন । তাহার পর 
ইহার সম্পাদদনা-তার গ্রহণ করেন প্রাচ্যবিদ্ামহার্ণব নগেন্্নাথ বন্থ। আমার 
কাস্তিক ইচ্ছ।, রঙ্গলালের বহু রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। 
« সেগুলি যদি আপনারা একত্রে এক খণ্ডে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন তাহা হুইলে 
একটি যথার্থ কাজ হইবে । আপনাদের এই প্রচেষ্টাকে সর্বাস্তঃকরণে সাধুবাদ জানাই !. 

নম্ক্কারান্তে-_ 

ভবদীয় 
কানাইচন্দ্র পাল 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 
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সবিনয় নিবেদন, 


আমি কিছুকাল কলকাতায় ছিলাম না । আপনার চিঠির প্রাপ্তিসংবাদ দিতে 
দেরী হল। 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে নিবন্ধ লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে 
এরকম গ্রণী ব্যক্তির স্থৃতিরক্ষার জন্য আপনার। উদ্যোগী হয়েছেন--এই প্রচেষ্টার জন্থ 
আপনাদের সাধুবাদ দিই । 
শ্ভার্থী 
শিবনারায়ণ রায় 


প্রিয় সিরাজ সাহেব, | ৬|১২1৮৩ 
সেদিন আকাশবাণিতে আপনাদের অনুষ্ঠান খুব খুশিমনে শুনেছি। খুবই 
তথ্যপূর্ণ ও গতিময় হয়েছে । অবশ্থ আপনার কণ্ঠটি আগে থেকে না৷ জান! থাকলে 
ধরতে পারতাম না। গাঁনের অংশটিও উত্তম হয়েছে__পল্লী সংস্কৃতির মানু 
অনুসারী । সবাইকে অভিনন্দন ।:..... 
শুভাকাহ্ধী 


_ অনকুমার সে 


কেন্দ্রিয় কার্য্যালয় £ গ্রামীন সাহিত্য সম্মেলন [ রেজিস্টার্ড ] 
আনন্দ ভবন 0744] 9৬ লাশ 514র]]& থৈ [৪০০ ] 
১৮ আন্ক"গড় /& 13100061000 01 [২0159] 11915 & 20603 
কলিকাতা-_-৭***৫৬ 
জেল৷ কাধ্যালয় £ 
কবিভবন, মির্জাপুর, পোঃ রায়পুর 
[ বোলপুর ] জেল! ঃ বীরভূম । 
পিন কোড £ ৭৩১২০৪ 
“বিশ্বকোষ' প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখ্যোপাধ যাঁয়কে আমাদের চিরাচরিত অভ্যাসমতো 
জাতির লিখিত ইতিহাপের কোন্‌ কোণে আমরা ফেলে রেখেছি তা বোধ করি 
আমাদের শিজেদেরই মনে নেই। এ শুধু লজ্জাই নয়, সেবাশ্রিত জ্ঞানের ষে 
অহংকার ভারতীয় সংস্কৃতিরই যূল কথা তার প্রতিও এ এক মারাত্মক উদ্াপীনতা । 
বাংলার আদি কোবগ্রন্থ প্রণয়নের দুঃসাধ্য কর্মের জন্য তে৷ বটেই, প্রতিবেশী 
গ্রামবাসী তথ। দেশবাসী হাজার হাজার মাহ্ষের নিরস্তর সেবায় চিকিংলাব্রতী 
রঙ্গলাল সার্থক জীবনের দিগন্তকে আভাসিত করে পথচলার আলোকে চিরন্তন-" 
তিনি আমাদের নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু সে শ্মরণের ব্যবহারিক ব্যবস্থা 
কতটুকু? শিক্ষা আজ নগরচালিত, এবং নগরপালকদের অনেকটা নখের 
গবেষণার মতে। ; আর, সেবা-ও, এ নৈর্বক্তিক ও যূলছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার ফলে, 
বর্তমানে অর্থের দাস। সেবাই মানুষকে চিহ্নিত করে, সেবাবুদ্ধি ছাড়া জীবনও 
অর্থহীন, সামাজিক-পরিপাম বজিত। প্রয়াত মনীষী ও সেবাব্রতী রূঙ্গলালকে 
একটু বলিষ্ঠ 'ও ব্যবহারিকরপে ম্মরণমননের স্থুযোগ করে নিলে বিষ্ভা-অবিষ্ঠার এই 
ভেদটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হতে পারে । নতুন করে এই দিকে যে উদ্যম 
রঙ্গনাল শ্বতিসমিতি |. লাভপুর, বীরভূম ] দেখালেন, তাতে আমাদের প্রত্যেকের 
অক সহযোগ উচ্চারিত হউক আমাদেরই গুণবোধের পালা হিসাবে । আজকের 
পরিস্থিতিতে উদ্যম বা উদ্দীপনার মূল্য যদি আমর! দিতে পারি। আমাদের লজ্জার 
_ (বোঝা কিছুটা নামবে, কর্তব্যের চেতনা কিছু বাড়বে। 


মনকুমার সেন 
কবি ভবন গ্রামীন সাহিত্য সন্মেলন 
মির্জাপুর, পোঃ রায়পুর, বীরভূম | ২২শে শ্রাবণ, ১৩১৫ 
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শ্রদ্ধেয় হক সাহেব, 


আঁপনি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন ।****আপমি যে মহৎ 
প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই সার্থক হবে । 

আমি আপনার অন্থরোধে 182 9০. 879. 4 ৮০11০ আবার 50০ থেকে 
আনিয়া পরীক্ষা! করিয়াছি । কিন্ত আমি খুবই দুঃক্ষিত এ বিষয়ে কিছু করা যাবে 
না। যদি হাতে লিখিয়! কিছু করিতে চান তবে হয়ত সম্ভব হতে পারে ।"** 

আশা করি মাঝে মাঝে আপনার আথে যোগাযোগ হবে। আপনার মত 
এইবপ কর্মঠ মানুষ দীর্ঘজীবি হউক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। নমস্কার 
গ্রহণ করিবেন। ইতি 

বিনীত 
পাঁচুগোপাল মৈত্র 


স্টমনগর 
| ২৫শে ফেব্রুয়ারী |৮৯ সকাল ন' টা 
শ্ীসিরাজুল হক মহাশয়, 
মাননীয়েষু, 
আপনি আমাদের এখান থেকে অস্থুস্থ অবস্থায় চলে গেলেন। তারপর 
আপনার কোন খবরাখবর আমি পাইনি । আপনার শারীরিক অবস্থাট! জানিয়ে 
একট! চিঠি দিলে আমার চিন্তা একটু লাঘব হয়।...আশা করি ইতিমধ্যে আপনার 
শারীরিক উন্নতি ঘটেছে এবং যে মহৎ কাজে আপনি ব্রতী হয়েছেন তা” আবার 
পূর্ণ উদ্ভমে শুরু করেছেন । আপনার শুভ প্রচেষ্টার জন্য ৬ রঙ্গলালের উত্তরপুরিরা 
অবস্থাই কৃতজ্ঞ থাকবে । আপনি এ বয়মে আমার এক পরম শ্রদ্ধাতাজন প্রবাদকল্পন 
পিতামহের স্থৃতিরক্ষার জন্ত অক্রান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁর জন্তে আপনাকে বিশেষ 
সাধুবাদ জানাচ্ছি ।---***্ধন্তবাদদ এবং নমস্কারান্তে_ইতি 


শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় 
সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্জ্র রোড 
প্রকাশক কলিকাতা-৭০০০০৯ 
২৫ এপ্রিল ১৯৮৮ 
জনাব সিরাজুল হক সমীপে, 
শদ্ধাম্পদেষূ, 


আপনার ১২ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি । উত্তর দিতে দেরি হল 
বলে মার্জন। করবেন । 
বিশ্বতপ্রায় জঞানতপন্থী রঙ্গলাল সম্পর্কে আপনার উৎসাহের জন্ত আপনাকে 
সাধুবাদ দিই, তীর রচনাবলী প্রকাশে সাহিত্য সংসদ উৎসাহিত হবে কিনা এখুনি 
বলা সম্ভব হচ্ছে না, তবে যদ্দি একটি নির্দিষ্ট পরিকর্পনা দিতে পারেন আমি 
কর্তৃপক্ষ যাতে উৎসাহিত হন, নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখব । 
এই চিঠি পেয়ে আপনি যেন নীরব হয়ে যাবেন না। আপনার বক্তব্য 
অবস্তই জানাবেন। 
আশা করি কুশলে আছেন । নমস্কার নেবেন। ইতি 
গোলোকেন্দু ঘোষ 


ইডেন বেস্মেপ্ট কোয়াটর্স 
মেভিকেল কলেজ-হাঁসপাতাল, 


কলিকাতা-৭ **০+৩. 
শ্রদ্ধেয় অগ্রজ কবি ও সাহিত্যিক 


সিরাজুল হক সম্মানণীয়েযু+_ 
আপনার চিঠি পেয়েছি ৩১।১১।৮৩ তারিখের বিকেলে । অথচ দিনই 
সন্ধ্যা ৬-৩৮ মিনিটে আপনাদের প্রোগ্রাম । আপনার নিবিড় অন্তরঙ্গতাঁর জন্ত 
অন্ত কোথাও যেতে পারিনি । বাসায় আমর সকলে মনোযোগ সহকারে শুনেছি। 
' আপনার গ্রন্থনা যে অতি চমৎকার হয়েছে, তা" বলা-হ' বাহুল্য ৷ “দাড়ক। 
গ্রামের কথায় এত যে মূল্যবান ও অজানা] কথা বলেছেন, তা, আপনি বলেই 
সম্ভব হয়েছে । সাম্প্রদায়িক মিলনের ক্ষেত্রে এই প্রোগ্রাম যথেষ্ট অর্থবহ । রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায়ের বিষয় যে সমস্ত তথ্য জানা গেন এবং পদ্বনুন্দরীর বিষয়টি-ও 
আমাদের কৌতুহল নিবারণ করল। হাজার বছরের পুরাণো৷ গ্রাম দীড়ক। গ্রাম । 
সেখানে তো! ইতিহাস এবং সংস্কৃতি থাকবেই । মসজিদের সংখ্যা জানলাম ৬টি, 
কিন্ত মন্দির ক'টি ছিল বা আছে, সে বিষয়ে বললে ছুটে! দিক সমানভাবে 
বলা হতো । আউল বাউলের রাঙামাটি বীরতৃম। তার তুলনা তারই বুকে 
বাউলের উদ্দাল গানে । ভাল লাঁগলে। বাউিল গানটি'-_“মাঝি যখন নৌকায় চড়ে; । 
মুরশিদ্দী গান “রোজহাসরে তরাবে হাবিবুল্লাহ, । শ্ঠামাসংগীত-_“কালোর রূপে 
জগৎ আলো! । এ-সব অপূর্ব হয়েছে । অংশগ্রহণকারী সকলেই বলেছেন ভালো । 
আপনার বলায় ষে দীপ্ত ও সংষত আবেগ ছিল, তা৷ ভাষ্যকার হিসাবে নতুণ 
করে আপনাকে স্বাগত জানাতে হয় । সেই স্বাগত ও অভিনন্দনহ আপনাকে 

জানালাম প্রীতি ভালবাস! শ্রদ্ধার সংগে । 

শন্ধান্তে 
শীমুন্সী 


১১২৮৩ 
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মাননীয়েষু, 
আপনার চিঠিতে ভূল ডাকঘর নম্বর থাকা সত্বেও শেষ পর্যস্ত গতকাল হাঁতে 
এসে পৌছেছে | | 
আপনারা, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মতিথি পালন উপলক্ষে কিছু 
প্রস্তাব নিয়েছেন । ব্যক্তিগত ভাবে এই মহাত্মার সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য 
অবগত নই | কীরভূমের মাটিতে বনু মহাত্মা জন্মেছেন ও আজও বর্তমান আছেন। 
তাদের প্রতি শ্রদ্ধ৷ জাপন করে আমরা শ্রদ্ধেয় হবার চেষ্টা করি। 
বিশেষ করে বর্তমান পর্িবত্তিত পল্লীসমাজে এই উদ্যোগ বনুজন প্রত্যাশা 
পুরণ করবে । অর্থের অনটন, সব কাঁলে অর্ব সমাঁজে সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে 
ব্যাহত করার সম্ভাবনা রাখে। উদ্যোক্তাগণ যর্দি অন্তরে গভীর আবেগ নিয়ে 
জাক্ষ্যের পথে দুঢ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারেন সব অন্তরায় অপসারিত হয়ে ষায়। 
এইভাবেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে । 
রঙ্গলালের সমাধি বৃত্তান্ত আমার মনে বিশেষ কৌতুহল জাগিয়েছে ; একবার 
দ্বেখবার ইচ্ছ৷ রইল । 
চে ক ঞ্ঃ 
রজলালের জীবনীর পাগুলিপি হলে দেখবার আগ্রহ রইল। তার সাহিত্য 
রচনাগুলি কি সংগ্রহ করতে পেরেছেন? যদি পেরে থাকেন তাও দেখার আগ্রহ 
আছে। তাঁর জীবন-সাধনা কোন নতুন জীব-ধর্মের মহত্ব প্রকাশ করেছে কি? 
সংঘাতের বন্দলে সমন্বয় দ্বার! জীবের মুক্তি অথবা সিদ্ধিলাভ হয় এই ধরনের একটা 
আব্ছ। ধারণ] মনে বেধেছে । 
কেনি সময় সাক্ষাত হলে মনে হয় উপরূত হব। আমার সাদর প্রীতি ও 
সুঁতেচ্ছা গ্রহণ করবেন ও তা আপনার সহকর্মীদের জানাবেন । 
হাতি 
বিনীত 
সন্ভোব মুখোপাধ্যায় 


তরী সিরাজুল হক্‌ 
বামনী গ্রাম 
পো: লাভপুর 
মহশিয় 

আপনার ২২-২-৮৮ তারিখের পঞ্ পেলাম । আমার দ্বারা আপনাদের কিছু 
উপকারে লেগেছে জেনে সবিশেষ শ্রীত হলাম । রঙ্গলালকুত সাহিত্য সংকলন 
করবেন জেনে খুব ভালো লাগল । আপনি বা আঁপনার প্রতিনিধি কেউ এলে 
নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা পাবেন । 

রঙগলাল বইগুলির পুনঃসুদ্রণ প্রয়োজন- কয়েকটি গ্রন্থাগার ছাড়া পাঁওয়াঁও 
যায় না। 

বর্তমানে আমার পারিবারিক ও অফিসের বিভিন্ন কাজের চাঁপের ফলে প্রবন্ধ 
পাঠাতে গারলাম ন-_-আঁশাকরি এর জন্ত কিছু মনে করবেন না। 

প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। 

ইতি 
আরতি চট্টোপাধ্যায় 


৮৮1৮৮ 


এল ১৪/১ 
শকুন্তলী হাউজিং কলিকাত1-৬১ 
মাননীয়েষু 
আমার সালাম জানবেন। আপনার শারীরিক সুস্থতার খবর পেয়ে চিন্তামুক্ত 
হলাম । এই বয়সেও সাহিত্য বিষয়ে আপনার যে আবেগ তা৷ আশ্চর্যের । এরই 
জন্য আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল । আপনার মত ত্যাগী সমাজসেবী সমাজে 
বিরলপ্রায় । 
আপনি ষে দীর্ঘ প্রচেষ্ট। নিয়ে বিশ্বকোষ প্রবর্তকের রহস্য উদঘাটনের কাজে লিপ্ত 
আছেন তা” সত্যই প্রশংসনীয় । জানিনা এই সমাজ আপনার কী যুল্যায়ণ 
করবে। গুণের কদর করার মত গুণীজনের অভাব রয়ে গেছে সমাজে । 
আপনার সাহিত্য সাধনার দ্বার সমাজ উপক্ত হোক ।-* 
আপনার স্ষেহধন্। 
মনির! খাতুন 
১৩-১২-১৪৮৮ 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতি 
অভ্যর্থনা সমিতির সমস্ত | 


সভাপতি £ ডাঃ বঙ্ঠিমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক : সিরাজুল হক 

সা £ 

শ্রীপপূর্বকষ্থ সিংহ 

শরীনির্মলরু্ণ সিংহ 

শ্রীঅরবিন্দ রায় 

প্রীঅধ্যাপক স্থৃভাষ মহাস্তি 

মহঃ বদরুদ্দোজ। মল্লিক 

শ্রীমতী কল্যাণী রাণে! 

মহ: নূরুল হুদা 

শ্রীনসন্ত কবিরাজ 

শ্রী মহাদেব দত্ত 

রী স্থব্রতন রায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রআনন্দ পাল 


্. 
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শপার্ঘ্য নিবেদন।থে” রঙ্গলালের সমাধর পাশে দাঁড়য়ে স্কুল কলেজের কয়েকজন ছাত্রীসহ 
ঢানাদকের প্রথম স্থানে রঙ্গলাল স্ম:তি সাঁমাতির অন্যতম সদস্যা ও সুলোঁখকা শ্রীমতী কল্যাণী রাণো । 
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র হতে পদধষান্রীদের লাঘোষা. গ্রামে 


শ্রচ্ধাবনত চিত্তে পস্পাঞ্জাল প্রদান । 


১ 


১৩১৯ সালে ২৪শে আবাঢ রঙ্গলালের জন্মাদনে লাভপ 


রঙ্গলালের সমাধপাশে উপাঁচ্ছত । 
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সংসদ প্রকাশিত 
অভিধান গ্রন্থমাল৷ 


৪৪15290 1১1001791) 730180918 10101010815 
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত 
পরিবধিত «ম্‌ সংস্করণ ( ৭৫০০ ) 
৭৪77/990 7367159811 চ01061191) 101০6101)গ7৮ 
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, ডঃ স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও বীরেন্দ্রমোহন 
দাশগুপ্ত সংশোধিত পরিবধিত ২য় সংস্করণ (৬০০০) 
সংসদ বাঙাল! অভিধান 
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত ৪র্থ 
সংস্করণ (৫৫০৯ ) 
১2159 0 9660097109 77/0511951) 0০709]1 10106101091 
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, ডঃ স্থবোধচন্দ্র সেনগপ্ত সংশোধিত 
(২৭*৫০ ) 
98777520 ১108001765 730105511 10/061151) 70106801121 
গোলকেন্দ্ু ঘোষ ও ডঃ শিবানী রায় সঙ্কলিত ডঃ স্থবোধ সেনগুপ্ত 
সংশোধিত (২৫০০ ) 
০০2718590 (01811801) ৬৬ ০0709 [01011018917 
অঞ্জলি বনু সঙ্কলিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী ইংরেজী 
অভিধান-২য় সংস্করণ (১৬৫০ ) 
বাঙ্গাল। ভাষার অভিধান-(দু' খণ্ডে ) 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন সঙ্কলিত (প্রতি খণ্ড ১১০*০০ ) 
সংসদ সমার্থ শব্ধকোৰ 
অশোক মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত-বাংল। ভাষায় থিসরাম-২য় 
সংস্করণ (৫৫০০) 
সংসদ ব্যাকরণ অভিথ্বান 
অশোক মুখোপাধ্যায় সম্কলিত € যন্তরস্থ ) 
সংসদ বাঙালী চরিতভিধান 
অগ্জলি বনু সঙ্কলিত পরিবধিত ২য় সংস্করণ ( ৭০০০ ) 
সাহিত্য সংসদ 
৩২ এ আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ 





বোজাপুন পৌনসভা 


উন্নয়নের পথে কবিগুরু স্ম্তি বিজড়িত 
বোলপুর শহর 

গ ইউ. এন. ডি. পি.-প্রকলে খাটা পায়খান। উচ্ছেদ ক'রে 
স্থলভ স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারে রূপান্তরের কাজ সমান্তির পথে । 

আই. ডি. এস. এম. টি-প্রকল্ে শান্তিনিকেতন-সংলগ্ন 
ডাকবাঙ,লো মাঠে বাণিজ্যিক বিপণি ব্লুক-১ ও ব্লক-২-এর কাজ দ্রেত 
সমাপ্তির পথে । 

গু আই. ভি. এস. এম. টি._-প্রকল্পে 'বোলপুর বাস-স্ট্যা্ড-এর 
প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ, দ্রুতগতিতে 
চলছে । 

গ পৌরসভার রবীন্দ্রমঞ্চ (কমিউনিটি হল্) সভা, সেমিনার, 
নাট্যানুষ্ঠান প্রভৃতির জন্য ভাড়। দেওয়া হয়। প্রয়োজনে পৌরদপ্তরে 
যোগাযোগ করুন । 

গু পৌরসভার "ওয়াটার ট্যাঙ্কার” বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভাড়া 
দেওয়। হয়। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন । 

গু শহরের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে নিষমিত পৌর-কর 
পরিশোধ করুন ! 

গু শহরকে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলতে সব্প্রকার সহযোগিতা 
করুন । 


কুঝ্চপদ্ সিংহরায় 


পৌরপতি 
বোলপুর পৌরসভা! . 








হিন্দী সাহিত্যের অসামান্য কথাকার প্রেমচন্দের 
ছোট গল্পের সাবলীল অনুবাদ আটটি খণ্ডে পড়ুন । 


গোছাল: 


এর অনুবাদ ও হিন্দী গ্রন্থের জন্য যোগাযোগ করুন । 


মুব প্রকাশনী 


২০৬ বিধান সরণী 
কলিকাতা-৬ 





কালজয়ী সারম্বত মহাজন রঙলাল মুখোপাধ্যায়ের 
স্মরণ উৎসব উপলক্ষে প্রণাম জানাই 


শ্যামাপদ চক্রব্তা 


সভাপতি £ পঞ্চায়েত সমিতি প্রাক্তন 
লাভপুর' বীরভূম 


আর ররর 


আহমদপুন স্ুগান্ন মিল 
আহমদপুর, বীরভূম 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা! 
বি ত্তি 


বীরভূম জেলার একমাত্র কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান । আমদপুর, 
সুগার মিল প্রতি বৎসর প্রয়োজন মত ইক্ষুর যোগানের অভাবে 
অধিক চিনি উৎপাদনে সক্ষম হইতেছে না, তাহার ফলে প্রতি বৎসর, 
প্রভৃত পরিমাণে লোকসান হইতেছে । এই মিলকে প্রয়োজনীয় 
ইক্ষু যোগানের জন্য এই ঞেলার চাষী ভাইদের সক্রিয় সহযোগিত। 
প্রয়োজন । অধিক পরিমাণ জমিতে ইচ্ষু চাষ করিয়! এবং মিলকে 
প্রভৃত পরিমাণে সরবরাহ করিয়! লাভবান হউন ও মিলে অধিক 
চিনি উৎপাদনে সহায়তা করুন । ইক্ষু চাষ ভালভাবে ঘত্ব সহকারে 
করিলে বীরভূম জেলাতে অনান্য তিনটি স্বল্প মেয়াদী ফসলের চেয়েও 
লাভজনক কর] সম্ভব, তাহাছাড়া আগাম কাত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে 
সরিষা, গম, আলু ইত্যাদি সাথী ফসলের চাষ করিয়া এবং মুড়ি চাষ 
করিয়াও ইক্ষু চাষকে অধিক লাভজনক করা বায়। ইক্ষু চাষ 
করার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত স্থযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । 

বিনা স্দে এক বৎসর মেয়াদী প্রয়োজনীয় সার, বীজ ও ওঁষধ 
খণ হিসাবে দেওয়া হয় । 

উপরোক্ত স্থযোগ গ্রহণ করিয়া অধিক পরিমাণ জমিতে ইক্ষু চাষ 
করিয়। উৎপাদিত ইক্ষু চাষ করিয়া উৎপাদিত ইক্ষু মিলে বিক্রয় 
করিতে অন্থরোধ জানাই । 


আহ্মদপুর স্রগার মিল কর্তৃপক্ষ 
আমোদপুর, বীরভূম । 





বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ১৪৭তম 
জন্মতিথিতে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 


বোলগুৰ লজ 


বোলপুর ৩৯২০৪ 
ফোন নং বোলপুর ৬৬২ 


বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ১৪৭তম 
স্মরণোৎসবে লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির শুভেচ্ছা 
জ্ঞাপন করি। 


প্রণব আকা 


সভাপতি 
লাভপুর *পঞ্চায়েত সমিতি বীরভূম । 





পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্যদের 
ডদেযোগে ২ 


আধুনিক উন্নত মানের ঘানিদ্বারা, খাঁটি 
সরিষার তৈল প্রস্তত করেছে 
বীরভূম জেলা পরিষদ, 


উ পরীক্ষাপ্রার্থনীয় ৬ 


রঙ্গলালের স্মরণোক্সবে 
আমাদের শুভেচ্ছা 


মেসার্স পান্নালাল এণ্ড কোম্পানী 


৩৪ ভি মহষি দেবেন্দ্রনাথ রোড 
কলকাতা ৭০০০০৬ 


ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ নিধিশেষে ূ 


সকলের লেখার জন্য 


“আর্ব। কলম”, 


যোগাযোগ করুণ £ 
চ্যাটাজি পেন হাউস 
৬০ ক্যানিং স্ত্রীট 


কলিকাতা--৭০ ৬৩৩৩ 





বীরভূম হোল সেল কনজিউমার্স কোঃঅপারেটিভ 
সোসাইটি লিঃ 


জেলার শুভানুধ্যায়ী ক্রেতাবর্গকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ। 
সমিতির বিভিন্ন শাখা দোকানগুলি__ 
বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট, ইলামবাজার, ছুবরাজপুর, 
নলহাটি ও স্লাইথিয়। 
এখানে ক্রেতাসাধারণের জন্যে রয়েছে-_ 
বিভিন্ন ধরণের কণ্ট্োোলের কাপড়, ভাত ও স্ৃতীন্ত্র। টেরিকটন 
শাটিং শুটিং, আমূলন্প্রে, ন্‌. 14. 1. ঘড়ি, সরকার নির্ধারিত মূল্যের 
1%:0810156 73901 ও বিভিন্ন ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ । 


বীরভূম জেলার জনগণের সেবায় নিয়োজিত 
বীরভূম জেল! কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


জেলার ছ:স্থ ও অবহেলিত মানুষের মুখে হামি ফোটাবার সংকল্প 
নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি আমরা | চাষের ক্ষেত্রে আমাদের 
লগ্নী ক্রম বর্ধমান এবং লগ্মীর সিংহ ভাগই ব্যয়িত হয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
চাষীর স্বার্থে । 

তন্তশিলে নিয়োজিত ছু:স্থ শিল্পীদের ন্বনির্ভর করার লক্ষ্যে আমর! 
প্রভৃত অর্থ বিনিয়োগ করে চলেছি। 

জেলার চাকুরী জীবিদের সুবিধার্থে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছি । 

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের যে কোন শাখার সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন । 





হল 
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ফুল্লরা চিমনী ইট 


শ্রীসাগরদেব বন্দোপাধ্যায় 
লাভপুর, বীরভূম । 





রঙ্গলালের স্মরণোধ্সবে 
আমাদের শুভেচ্ছা 


রাঞ্জিও ভর্টোপাথায় 


সাব রেজিস্টার 
কেতুগ্রাম গু বর্ধমান 


গ্রী্র্গা ভ্যারাইটি জ্টোঙ্স 
সবরকম মনিহারী দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট মানের চা 
সুলভ মূল্যে পাওয়া! যায় 
সততাই আমাদের মূধন 
লাভপুর বামস্ট্যাণ্ু 
বীরভূম 








রঙ্গলালের জন্য আমর! গাবত 


মাতম্মাছ সদ 


সীইমিয়া & বীরভূম 


ফার্টিলাইজ্ার হোলসেল ডিলার 


জেসাস বিশ্বারগুন ছন 


রামপুরহাট & বীরভূম 





উৎসবে উপহারে নিত্য প্রয়োজনে 
কমলা ক্রথ জ্টোঙস 


সুটিং, শাঁটিং। রেডিমেড পোষাক ও ছিট কাপড়ের বাহার, 
বেনারসী, পিক্ক, ভীত, নিলবন্ত্র ছাপা! শাড়িঃ বেডকভার ও 
হোঁসিয়ারী দ্রব্য বিক্রেতা। । 
লাভপুর ( বাসষ্ট্যা্ড ) বীরভূম 
জনগণের সেবায় 
লাভপুর থান! কো-অপারেটিভ এগ্রিল- মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ 
রেজি: নং-১৯ তাং-৯/১২/৩৪ 


লাভপুর ॥ বীরভূম 
অত্র সমিতি সততার সহিত নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্রাদি। সার 


ও কীট নাশক ওঁষধ, মণিহারী দ্রব্য এবং নলকুপের সরঞ্রমাদি সুলভ 
মূল্যে জনগণের মধ্যে সরবরাহ করিয়া থাকে 


শ্যরা-৪28-৮--28577 ত ভাবার 
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এম আবদুর রহমান জাতির গর্ব । তাঁর 
বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা গাঁবত । 
তার অমর গ্রন্থ 

ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা ১৪. ২য় সং এক 
লাইন 
এম. আবছ্ুর রহমানের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের 
অবদান সিরিজের অন্যান্য গ্রন্থ £ ১. সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ.ফার 
খান ১. সাত্তার স্মৃতিকথা! ও, নিয়াক্য রস্থল সিরাজী ৪. বিদ্রোহী 
ফকির নায়ক মজনুশাহ ৫. শহীদবীর তিতুমীর ৬. স্বাধীনতা সংগ্রামী 
সংগ্রামী সপ্ত সাংবাদিক ৭. মনীষী মওলানা আকরস খানা ৮. 
স্বাধীনতা সংগ্রামী সপ্তবীর ৯. দেশপ্রেমিক কবি সাহিত্যিক 

নজরুল বিষয়ক £ ১০. কিশোর নজরুল ১১. ছোটদের নজরুল 
১২. রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল 

কাব্য £ ১৩. মহাত্া গান্ধী ১৪. কারবালার বাণী ১৫. ফরিয়াদ 
ইতিহাস ও মহৎ জীবনকথা £ ১৬. দ্রাতা মহবুব শাহ ১৭. হজরত 
কেরমানী ১৮" স্থৃফি মহিলা! তিন রাবেয়া ১৯, বীরাঙগণা কবি 
সরোজিনী নাইড়ু ২০. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ইতিহাস 
২১. সেবক সাহিত্য সংসদের ইতিকথা ২২. পয়গম্বর প্রিয়া ২৩. 
বীরভূমির সিংহাসন (নাটক )। আরও কয়েকটি প্রকাশের পথে । 

গল্পগ্রন্থ : এ মান্নাফের- হিসেব নিকেশ ১২. সৈয়দ আবছুল 
বারির চৌরীগাছার মেয়ে ১২. 

উপন্যাস £ ইবনে ইমামের-পরিবর্তন ১০. নুরুল ইসলাম মোল্লার 
দর্পণে আপন মুখ ১*. জিতেনকুমার দাসের-ঝরাকুন্থম ১৪. 

ধর্মগ্রন্থ £ এ. টি. এম- রফিকুল হাসানের ইসলামী জানবার 


কথ! ১২. 
প্রভিন্সিয়াল বুক এজেলসী 


৮ বি কলেজ রো; কলকাতা-৯ 


